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সম্প।দাকর বাবদন 


১৯৪৭ সাল্লের ৩৩ অক্টোবর অন্মাকিনি” কার্ধকঙ্গাপের আভিযোগে আভযনন্ত 
বেটোর্জট ব্রেফট আসামীর কাঠগড়ায় দাড়িয়ে, বিচারকদের প্রশ্নের জবাবে, আত্ম- 
পরিচয় ঘোষণা করে বলেছিলেন £ 'আমি একজন নাটাকার এবং কাব । 

সেই বিদ্ববদ্দিত নাট্যকার ও কবি বেটোজ্ট ব্রেষুট-এর সৃজনশীল প্রাতভা 
দেশ-কালের সীমা আঁতক্রম করে, একটু দেরীতে হলেও, এ-দেশের অগাণত 
নাট্যামোদণীএবং শিক্ষিত পাঠকেরমননকিয়ায় আক সানন্দে স্বাডৃত। অন্তত বগত 
এক দশক বাঙলার প্রগতিশীল নাটামণ্ে ব্রেষট যে সয়াটের মহিমায় আধগ্ঠিত, 
একথা অনস্বাকা। নাটাকার ব্রেষট-এর সপো কাবি ব্রেধ্টও যে আবদ্ছেদ্য 
এক মানস-মশ্ডলের অধাম্বর, একই উৎসের ভিত মুখী পৃঞ্জনধমণ উংক্ষেপণ- 
বলায় আভন্ন ব্যন্তিত্ব, কাব্য-সংকলনের ম।ধামে সেই সত্যও আজ প্রাতষ্ঠিত। 

প্রকৃতপক্ষে, নাটাকার ব্রেষ্ট হলেন স্বান্তদশ কবি ব্রেঘট-এরই সমাজ- 
বাজ্ঞবতা প্রকাশের ও নিপাঁড়িত মানবাত্মার আনন্দ-বেদনা। সুখ-দুঃখ, ঘ্‌ণো- 
ভালোবাসা, ন্যায়-অন্যায়, জয়-পরাজয় প্রকাশের অন্যতর রুপ । এক কথায়, 
শিল্পে তাঁর আঁ্বষ্ট ছিল, তাঁরই ভাষায় £ সামাজিক হন্কে হাণ্ষিক বন্তুবাদের 
মাধামে প্রাতফালত করা” । তাঁর নাটা-হুন্ে এই চিন্তা-চৈতনা যেমন প্রাতফাঁলত, 
তেমনি নাটকের মধ্যে প্রয়োজন মতো কবিতা এবং কাবতার মধ্যে নাটকীয় 
নংলাপ সেই লক্ষ উপনাঁত হওয়ার জন্য ভিন্বতর শিল্পন্রিয়া । তা বখনো 
অলংকার-বাজত শাণিত ব্যঙা-বিদ্রুপে। কখনো নৈবণান্তক আনন্দবেদনায় 
আশ্চর্য কাব্য-সোন্দর্ষে উদাত্ত-অনুদাত্ত স্বয়ে ও সরে উচ্চারত। 

ইস্ডোশজ. ডি. আর মৈত্রী সমিতির পক্ষে প্রকাশিত এবং প্রখ্যাত কাবদের 
ধারা অন্‌দিত ব্রেষ্ট-এর কাঁবতার এই সংকলন-প্রন্থের পাঠকেয়া আমাদের এই 
উপলধ্খিকে গ্রহণ বা বন ধাই করুন না কেন, ভ্রেষট-এর ম।নবমহিমাদশপ্ত 
কণ্ঠত্বরকে তাঁরা চিনতে যে ভূল করবেন না, এই বিদ্বান আমরা পোষণ করি। 

প্রসঙ্গত। অন্য দু-একটি কথা বলাও প্রয়োজন বোধ করছি । জম্মসূত়ে ব্রেঘ্ট 
ছিলেন জামান এবং পরবতণকালে গণতাশ্মিক জামাণনর নাগারক । ইন্ডো- 
জজ. ডি, আর মৈত্রী সমিতি প্রতিষ্ঠার পর থেকে এই সংগঠন 'নিরবচ্ছিন্নভাবে 
চারত ও গণতাগ্যিক জামানির মানৃষের মধ্যে শাস্তি ও মৈন্রীর বজ্ধনকে সুদ 
চায় প্রচেক্টা যেমন চালিয়ে যাচ্ছে, তেমনি দূই দেশের এীতিহাময় লাক্োতিক 
জ্ধনকেও শল্তিশাল? করার কাজে তার প্রচেক্টা অব্যাহত রেখেছে। 
জি.ড.আরমৈতসমিতি মনে করে, এইভাবেই আন্তজাণীতক মৈরীওসংহতির সেতু 
বঙ্ধন রচনা করা আজকের পাঁথবাঁতে পকল মানযেনই অন্যতম প্রধান কর্তব্য । 


এই কর্ত'ব)পালনের প্রয়োজনে সমিতি চায় গ্যয়টে। হাইনে প্রমুখ কালজয়ী 
প্রাতিভাধরদের রচনাবলীর সঙ্চো বিংশ শতাম্দীর অন্যতম শ্রেন্ঠ সাহিত্য-প্রাতিভা 
আনা সেগার্স, বেটোন্ট ব্রেষ্ট প্রমুখেয় মানবপ্রেমে সমহজ্জব্ল সংগ্রামী 
এঁতিহ্াকেও এ-দেশের মানুষের কাছে পাঁরবেশন করতে। 

বঙ্ভত। ইন্ডোণজ.ড.আর মৈত্লী সমাতি তার সাঁমিত শস্তি নিয়ে দীর্ঘকাল 
এই কাজটি করে চলেছে। . পশ্চিমবঙ্গে ব্রেষ্ট-চচার হীতিহাসে সমাতির ভূমিকা 
আমরা অন্তত গবের সঙ্গেই স্মরণ করতে পাঁরি। বতদ্‌র জান, আনন্দবাজার 
পান্রকার সম্পাদক-পদে ইস্তফা 'দিয়ে সাংবাদিকপ্রবর সত্যদ্দ্ূনাথ মজুমদায় 
১৯৪১ সালে যখন “অরণ' পান্ত্রকা প্রকাশ করেন তখন তাঁর সম্পাদত এ 
পন্রিকার প্রথম বধের একটি সংখ্যাতে প্রকাশিত হয় বেটোন্ট ব্রেষট-এর 
ফ্যাসিবাদবিরোধী নাটকের অনুবাদ ॥ তারপর দীঁঘকাল পরে পশ্চিমবঙ্গের 
যেসব শিম্পী-সাহিত্যিক-বুদ্ধজণীবী এবং নাট্যকমর্শ ব্রেষটকে নাময়িক 
বিল্মতির অন্ধকার থেকে উদ্ধার কলে আবার স্বমহিমায় প্রাতিষ্ঠিত করেছেন; 
[িনশতভাবেই বলতে পারি, মৈল্তী মামাতির নাম তাঁদের সকলের সঙ্গেই সমভাবে 
উচ্চারণযোগ্য ॥ এই সংকলন গ্রচ্থের সব কাঁবতাই সংগূহাঁত হয়েছে মৈত্রী সমিতির 
মুখপত্র ভারত ও লমাজতাশ্ন্রিক 'জি. ডি. আর-এ প্রকাশিত 'বাভল্ন কবিতা 
থেকে। পাঠকেরা যদি গ্রচ্থাটকে সহদয়তার সঙ্গো গ্রহণ করেন তবে ভাবষ্যতে 
এই ধরনের আরও “ফবিতা-সংকলন' প্রকাশের জন্য আমরা তৎপর হতে পারি । 

অনুবাদকবন্দ প্রায় প্রত্যোকেই স্বনামধন্য । তাই অনুবাদ-কর্মের ভালো- 
মন্দ বিচারের ভার কাব্য-পাঠকের উপর ন্যস্ত করেই আমরা নিশ্চিন্ত । এই 
প্রসঙ্গে পাঠকের জ্ঞাতাথে নিবেদন £$ আঁধকাংশ কবিতাই ইংরেজী ভাষা থেকে 
অনদিত। শহুধুমান্ত কয়েকাঁট কাবতা সরাসার মুল জান থেকে অনুবাদ 
করা হয়েছে। এগুলির অনুবাদক জামান ভাষা-শিক্ষার খ্যাতিমান শিক্ষক 
ও ছাত্র যথাক্রমে শ্রীষন্ত শাস্তিশেখর সিংহ, অমল মুখোপাধ্যায়, নখহাররঞ্জন 
বাগ, জুরতনারায়ণ চৌধুরী ও অনুপ সাহা । আর, শ্রীষুস্ত সিংহ কর্তৃক 
অনাদত দুটি কাবিতাকে ছন্দোবস্ধ করার কাজে সাহাধ্য করেছেন কবি 
তরুণ সান্যাল ॥ 

যেসব কাঁব-অনবাদক এবং বদ্ধ্-সহকমাঁ এই গ্রন্থ প্রকাশে সাহায্য ও 
সহযোগিতা করেছেন ভাঁদের মকলের কাছেই আমি কৃতজ্ঞ । বিশেষ করে 
ইণ্ডো-জি, ভি. আর মৈষ্তণ সামাতর সাধারণ সম্পাদক ডঃ পঞ্সানন সাহাশ্র 
অক্লাপ্তগ্রচে্টা ও 'িরস্তর গহযোগিতা. ছাড়া এই গ্রন্থ প্রকাশ করা ডদ বব হাতে | 
না, এই কথাটাও মান্তকষ্ঠেই আম স্বীকার করছি। 


নিবেদন ইততি_ 
ধন দাশ 





ঘিতীয় মুডণ প্রপাকত 


ব্রেষ্ট-এর কবিতার প্রথম মন্দ্রণ প্রকাশিত হয় ১৯৮১ সালের ফেব্রুয়ার মাসে । 

বলা যায়, অনধিক ছয় মাসের মধ্যেই সেই প্রথম মুদ্রণ নিঃশোষত হয়েছে । 
বাগুলার বেষট-অনুরাগী পাঠকদের কাছে আমরা সাত্যই তাই কৃতজ্ঞ । ব্রেষট 
এর মানবমাহমাদীপ্ত কণ্ঠস্বরকে তাঁরা চিনে নিতে যে এতটুকু ভুল করেন নি, 
এটাই আমাদের পরম গাজ্না এবং গবে'রও কথা বটে। 

যাহোক, একটু দেরিতে হলেও এবার “ব্রেষট-এর কবিতা,-র 'ছিতীয় মুদ্রণ 
প্রকাশিত হচ্ছে । এই মনদ্রণে অনেকগুলি নতুন কবিতা আমরা পাঠকদের হাতে 
তুলে দিচ্ছি। আশাকার ইশ্ডো-জি. ডি. আর মৈরাী সমিতির এই বিনাঁত প্রয়াসে 
পৃবে'র মতোই তাঁদের সহৃদয় সহযোগিতা অব্যাহত থাকবে । & 

এই প্রসঙ্গে একটি কথা বলা প্রয়োজন বোধ করছি। আনন্দবাজার 
পাণ্রকায় 'ব্রেফট-এর কবিতা”-র আলোচনা প্রসঙ্গে সহদয় সমালোচক, কাবি-বন্ধ 
সমরেন্দ্র সেনগুণ্ড 'রেষ্ট”পএর উচ্চারণ ও বানান নিয়ে কিছু প্রশ্ন তুলেছেন। 
তাঁর মতে, 'ব্রেশট' বানানই উচ্চারণের দিক দিয়ে যথাযথ । 

আমি ভাষাবদ নই । জামান ভাষাও আমার অনায়ত্ত। তবু 'ব্রেষট'-এর 
বানান নিয়ে কিছ: চিন্তা-ভাবনা আমাকেও করতে হয়েছে । চলাতি বানান-__ব্রেখ্‌ট, 
ব্রেশট, ব্রেস্ট, ব্রেষট--এর কোনটা গ্রহণ করা উচিত, এই জিজ্ঞাসা নিয়ে আমি 
কয়েকজন বিশেষজ্ঞেরও দ্বারস্থ হয়েছিলাম । গণতাশ্ত্িক জাম্ণানির দতাবাসের 
কর্মকতার্দের কাছে শহনেছি, তাঁদের দেশেও উত্তর এবং দাক্ষণাণলে 'রেষট'স্এর 
উচ্চারণে যথেন্ট পার্থক্য বিদ্যমান। তাই খ”ও"শ*-এর ঘন্ঘ দুর করার জন্য আমরা 
বহুদশপ অধ্যাপক হারেন্দুনাথ মুখোপাধ্যায়-এর একটি প্রস্তাব সানন্দে গ্রহণ 
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গহংস্র এক শকট তোমার উহ, 

হে সেনানশ £ 
অরণ্য করে ধবংস 
আর শত জনকে করতে পারে দাঁলিত ॥ 
?কিজ্ঞু একটিই তার ভ্রুটি, 
চালাবার কেউ তার চাই ॥ 
মহাবল তোমার বোমারু 1বমান, 

হে সেনানী ! 
ঝড়ের চেয়ে বেগে পারে উড়তে, 
বইতে পারে হাতিনর চেম্ে বেশ বোকা ॥ 
একট শুধু তার খনত, 
1সস্তল একজন তার দরকনি ॥ 
মানুষ বড় কাজের জব, 

হে সেনানশ ! 
উড়তে পারে” হত্যা পারে করতে ॥ 
এই শুধু তার গলদ 
সে ভাবতে পারে ॥। 

অন-বাদ 2 প্রেমেন্দ্র নিল 


ভপাহাও 


স্বিনক বধু অবাক, খুললো মে।ড়াঃ 
নজর পাঠায় প্রাচীন শহর শ্রাগ্‌।! 
উ”চু খুর-ওলা জুতো এ-যে এক তোড়া - 
অবাক করলে পুরানো শহর প্রাগ্‌ ? 
সোনিক বধু মোড়া খোলে ছাঁপি চুপি 
সাগর পারের অসৃভলা পাঠালো কিবা 2 
"পাঠিয়েছে স্বামশ সরেশ লোমের টুপি 
ফরীততে হাসে আর্য শিবের শিবা । 

| টি 


সৈনিক বধ্‌ অবাক নরনে দেখে, 
এমস্টারভাম পয়সার দেশ বটে, 

হশরার আংটি পাঠাল সেখান থেকে 
সাদা চামড়ায় মানাবে তা বেশ বটে । 


সৈনিক বধ অবাক হয়েই থাকে, 
ব্রাসেলস শহর বড়ই সে শৌখিন ! 

দামশী দামী লেস ভ্রাসেল-্স পাঠাক ভাকে- 
কিবা সাজগোজ চলবে সারাটা দন ! 


সোৌনিক বধ বাস্মিত, ভাবে বামা, 
প্যারিসের আলো চক্ষু জবালায় তার 
ফ্যাশান-স্বগ" পাঠাল রেশমী জামা 
রম এ শখ জেগেছে কত না বার ! 


সোৌনিক বধু আখে ভাবে চোখ বুজে 
বুখারেস্ট থেকে ব্লাউস যে উপহার, 
পাঠায় আবার স্বামী তার খখজে খংজে 
নকশার কাজ+ ব্লগের ক যে বাহার ! 


নাৎাসর বো আবার অবাক চেয়ে 
তুষার-কঠিন রাশিয়ার উপহার ! 
শীবধবার কালো ঘোমটা পাঠাল কে ও 
তুষার-কণঠিন রাশিয়ার উপহার !% 


অনুবাদ 2 বিফ দে 


*্ রেবটোস্ট ব্রেষট-এর একাটি কাবতা অবলম্বনে লচত ॥ 


ভাবীকা?লর মানুষাদের কাছে 

সত্য বটে আমি আছি অন্ধকার যুগে । 
অকপট কথা আজ অদ্ভুত শোনায় । আজ প্রসন্ন মুখের অথ" 
নিম হাদয় । আজ যে হাসতে পারে | | 
সে বুঝি বা শোনেনি এখনও 

ভগষণ সব সংবাদ । 

আমাদের এ কী যুগ ! 

যখন গাছপালার কথা বলা প্রায় একটা অপরাধ 

কারণ তা অন্যায়ের বিরৃদ্ধে তো একরকম নগরবতাই বটে । 
আর আজ পথে-ঘাটে যে লোক চলতে পারে শাস্ত, স্ছিরভাবে, 
সাঁত্যই সে আছে তার দঃচ্ঘ অসহায় 

বন্ধুদের নাগালের বাইরে । 

কথাটা সাতা যাঁদ বলো £ আমি খেটে খাই, 
কিন্তু সেটা নিতান্তই একটা দৈবাৎ ঘটনা ! 

আমার জীবিকা যাই হোক, তাতে আমার বাঁচার অধিকার বায় না। 
বে*চে থাকাটাই একটা আকস্মিক ব্যাগার ( কপাল যদি ভাঙ্গে 
তবেই গিয়োছ )। 

ওরা বলে £ খাও-দাও । খুশি থাকো খেতে দিতে পাচ্ছ । 
ণকস্তু ক করেই বা সুখে খাই-দাই 

ষখন আমার অন্ন ক্ষুধাতের মুখ থেকে ছিনিয়ে জোগাড় করা 
যখন আমার জলের গেলাশে তাঁষতের আঁধকার ! 

তব খাই-্দাই 1 

আ'মও তো প্রাজ্ঞ ব্যান্তি হতে চাই ; 

প্রাচীন পশথতে লিখেছে প্রজ্ঞা কি বন্তু £ 


বিশ্বের যা কিছ? ছন্দময় তার থেকে দূরে 'থাকো, 
কাটাও তোমার আয়ুটুক 


কাউকে ভয় না করে, ০৩ 
হিংসা প্রয়োগ বিনা, 
যা সৎ ফারিয়ে দাও অসৎকে হাতবদলে ; 


৩ 


মাকাতক্ষার তুষ্টি নয়, বিস্মৃত্তিকে 

প্রজ্ঞার সাধন-_ | 

এর কিছুই আমার সাধ্য নয় ! 

সত্য বটে, আমি আছি অন্ধকার যুগে । 

শহরে আমার আসা বিশৃঙ্খলার সময়ে 

যখন ক্ষুধাই রাজা । 
মানুষের মধ্যে আমার আসা যে গণ-উখানের লগ্নে, 

আর আমিও 'িদ্রোহশী । 

তাইতো ফুরয়ে গেল আমার সময় 

মতেণ যেটুকু আমার ভাগে ছিল । 

আমার খাওয়া সারতে হয়েছে হত্যাকাস্ডের ফাঁকে ফাঁকে, 
আমার ঘুমের উপরে পড়েছে খুন-খারা বির ছায়া, 

আমার প্রেমের মধ্যে তাইতো এসেছে ওঁদাসঈন্য । 

[নিজের স্বভাবে আমি বোধ করেছি অধৈষ-। 

ত।ইতো ফুরিয়ে গেল আমার. সময় 

গতে; যেটুক আমার ভাগে ছিল । 

আমাদের কালে পথের শেষ হয় চোরাবালিতে ! 

আমার বাকশন্তিই আমায় ধরিয়ে দিয়েছে কসাইদের হাতে । 
অস্প আমার ক্ষমতা । কিন্তু আম না থাকলে 

শাসকেরা আরো নিশ্চিত হতো । এই অগ্কত ছিল আমার আশা 
তাইতো ফুঁরয়ে গেল আমার সময় 

গতে্য যেটুকু আমার ভাগে ছিল । 

তোমরা যারা বোরিযে আসবে এ বন্যা থেকে 

যাতে আমরা ডুবাঁছ 

ভেবে দেখো, 

যখন তোমরা আমাদের দোষত্রুটি হিসাব করবে তখন 

ভেবো এই অন্ধকার যুগের কথাও 

যার জঠরের ব্যথায় এর জন্ম । 

কারণ আমরা দেণ:পালটিয়েছি জৃতার পাটির চেয়ে বেশশীবার।.. 
বাধ্য হয়ে, শ্রেণী সংগ্রামে, মায়া ব্যথায়, ১. ক 8 


৪ 


যখন অন্যায় ছিল ছল না তার প্রাতিরোধ। 

কারণ আমরা ভালোই জ্রেনেছিলহম 

দারিদ্যের প্রাতি ঘৃণায় ললাট হয়ে ওঠে 

িমম কঠিন £ 

অন্যায়ের বিরুদ্ধে যে রাগ 

তাতেই কণ্ঠ হয়ে ওঠে কর্ণ ॥ হায়রে! আমরা 
যারা প্রাণ দিতে গেছি দয়ামায়ার বনিয়াদ গড়বার জন্য 
আময়া নিজেরা দয়ামায়া রাখতে পারাঁন। 
তব:ও, তোমরা, যোদন শেষটায় সহজ হবে 
মানুষের পক্ষে সব মানুষকে হাত এগিয়ে দেওয়া, 
সোঁদন তোমরা আমাদের বিচার কোরো না 

খুব একটা ককশতায় | 


অনুবাদ $ বিফ দে 


বাগান জলপসিঞুন বিষয় 


আহা ! বাগানে জলাস্ণন, সবুজকে উৎসাহিত করা । 
তৃষ্ণার্ত গাছ-কে জল দান ! দাও প্রয়োজনের আতযিস্ত দাও 
আর ঝোপ-বাডর্দেরও ভুলো না, 
এমন কি যাদের ফল ধরেনা কিংবা যারা 
অবসন্ন, ক্ষীয়মাণ । আর দেখো যেন বাদ না পড়ে 
ফুলের মধ্যে মধ্যে আগাছাগ্লো--ওরাও 
তষাত৮। সিণ্িত কোরো না 
কেঁবল মাত্র ঘাসজমির তাজা অংশে অথবা শুধুমাত্র দপ্ধ দদিকটায় ; 
নাঙ্গা মাটিও চায় সযত্তে চাঙ্গা হতে। 


অনুবাদ £ বিষ দে 


ছাকা পাজটার্না 


পথের ধারের পাড়ে বসে আছি । 

ড্রাইভার একটা চাকা পালটাচ্ছে । 

যেখান থেকে আমি আসাছ, সেটা আমার পছন্দ ছিল না।; 
যে জায়গায় বাঁচ্ছ, তাও আমার পছন্দ নয় । 

লোকটি চাকাটা পালটাচ্ছে, ৃ 

তার দিকে কেন আম তাকিয়ে আছি 


অধাঁর আগ্রহে ? ] 
অনবাদ £ বিফ দে 


ছাত্র বিনা শিক্ষাদান বিষায়ে 


ছান্ত বিনা শিক্ষা দেওয়া 
নামডাক বিনা খে যাওয়া 
সে বড়ো কঠিন কাজ । 


বেশ হয় যাঁদ সকালে বোরিয়ে পড়া যায় 

তোমার নতুন লেখা পাতা কটি 'নয়ে 

অপেক্ষমান ম.দ্রাকরের কাছে, পার হয়ে গুঞ্জারত বাজার 
যেখানে 'বাক্র করে মাছমাংস আর মজহরদের যন্ত্রপাতি £ 
তোমার বিক্রির জিনিস হলে বাক্য । 


চালকাঁটি জোরসে হাঁকিয়ে গেছে, 
সকালে তার আর খাওয়া হয়নি 
প্রত্যেকটি বশকে ছিল বিপদের আশঙ্কা 
স্বারতে ফটক পার হয়ে 

ও ষাকে তুলে নিতে এসেছিল 

সে আগেই বোরয়ে পড়েছে ॥ 


এ তো লোকটি কথা ব'লে যাচ্ছে ধার কথা কেউ শোনে না ঃ 
ও বড়ো চড়া গলায় কথা বলে 

আর পুনরাবৃত্তি করে একই কথার । 

ওযাবলেতাড়ু 2 


0 কেউ. ওকে শুধরেও দেয় না ॥ 
অনুবাদ £ বিফ. দে 


প্রামিকিরা 


দেখ বন্য বলাকার ঝশাক এ উধাও বিরাট বৃত্তে । 

'মঘমালা পিছে তারা ফেলে যায়, পেলব কোমল 

সই মেঘেরাই ভেসে ভেসে চলে তাদেরই পাখার ছন্দে 

খন উত্ডীন তারা পুরানো জীবন ফেলে অন্য এক খেশজে ॥ 
ওরা দুই দল উড়ে চলে একই উধর্ততায় আর একই বেগে, 

[নে হয়, ষেন কোনো উভয়ত প্রার্সাঙ্গকতায় ॥ 

ধাকে থাকে মেঘ আর বন্য পাখি এভাবে যে ওড়ে 

বধৃগয় আকাশের মিলত সন্তোগে, রুমাম্বয়ে ক্ষিগ্র আতক্রমে 
কানো দলে থমকায় না কেউ কোনোখানে কোনো ফশকে, 
কোনো 'দিকে তাকায় না ফিরে, শুধ পরস্পরে দেখে পরস্পর 
আন্দোলিত কীভাবে বাতাসে, প্রত্যেকেই বোঝে অনুভবে 
বাতাসও তাদের গায়ে গায়ে চলে, যেমন তারাও সান্নিধ্যে উজ্ভখন 1 
সুতরাং ধতই না বাতাস তাদের শ.ন্যে ঠেলা দেয়, 

তারা ধূর্দ কেউই না বদলায় কিংবা ছত্রভঙ্গ হয় নাকো, 

ততক্ষণ তাদের অও্গ যে স্পশ* করবে এত শান্ত কারো নেই, 
ততক্ষণ তারা শুধু বিতাড়িত দুনিয়ার সব ঠশাই থেকে 
যেখানেই ঝড় কিংবা গোলাগুলি তোলে প্রতিধ্বনি । 

তাইতো সৃষের আর চাঁদের আভিন্নপ্রায়, প্রায় একাকার 

মুখের তলায় তারা উড়ে চলে পরস্পর মিলে পরস্পরে । 

যায় কোথা £-কোথাও না । কার থেকে, কণ থেকে পালায় ০ 


তোমাদের সকলের । 
| অনুবাদ £ বিষ দে 


পারির বিপরবী শাভিরকির ৫(ছাষণ? 


“হে বন্দীরা, কারা আসছে তোমাদের 

মুক্ত করতে 2 

যারা আসছে তারা তোমাদের 

দাসত্থে শীরক 

যন্ত্রণার অংশনদার ॥ 

তারা দেখতে পাবে তোমরা ঘমা-্ত 

তোমাদের ওপর জগদ্দল চাপ । 

এমন দৃষ্টি যাদের 'তবু তারাই 

তোমাদের দেখতে আভিলাষী ! 

শুধু তারাই করবে তোমাদের মুক্ত । 

হয় আমরা সকলে 

নয়তো কেউ নয়, 

হয় কিছুই পাবো না, 

নয়তো সবকিছ- পাবো ॥ 

বেয়নেটই হোক অথবা ডাপ্ডাবেড়ি হোক 
আমরা মানব না কিছুই ॥ 

হয় আগারা সকলে, নয়তো কেউ নয় ॥ 

কোন কিছুই নয় অথবা সব কিছুই । 

হে নিপীড়তের দল, 

তোমাদের জন্যে কারা বদলা নেবে 2 

বদলা নেবে তারা 

যাদের অত্যাচারশরা রেখেছিল দাবিয়ে । 
অভ্যখানের সারতে এসে দাঁড়াও তোমরা 
যোগ দাও তোমাদের দভার্গোর সঙ্গ ভাইদের সঙ্গে । 
আমরা সবাই মিলে বদলা নেবো । 

আমরা সবাই, অথবা কেউ নয়॥ 

কোন কিছুই নয়, অথবা সব কিছুই । 
কারহর একার সাধ্য নেই অবস্থাকে ফেরাবে ॥ 
বেয়নেটই হোক অথবা ডা*ভাবোঁড় হোক মেনো না 

৮ 


হে বহভুক্ষুরা, তোমরা তারা 
যারা সাহস করলেই সব কিছ ঘটাবে ॥ 

যে মানুষাঁট আর বইতে পারছে না তার বোঝাকে, 
সে যোগ দক তাদের সহ্ো 

যারা ভাইদের কাঁধে কাধ দেয় ॥ 

আজই একথাটা ঠিক করে নিতে হবে, 

যন্ত্রণা আর দুঃখের শেষ করতে হবে আজই, 


আগামীকাল নয় ॥” 
অনবাদ £ রণেশ দাশগুপ্ত 


“ভাভির গান 


মহাশয়গণ, মা একবার মুখের উপরে 
শাপান্ত করেন আমায়, 

বলেন, তোর পাঁরণত সেই লাশকাটা থরে 
1কম্বা আরও কুৎ্নিত কোন জায়গায় । 
মুখের কথা সহজ বলে, 

ওতে কান দিই 'ন আমি 

কথায় কাত হবার পাত্রী আম নই, 
সমক্স আসুক, দেখবে কন হই আমি, 
মামুষ তো আর পশু নয় । 

শয্যা পাতো যেমন, শুতে হয় তেমন, 
এ তো হক: কথা, 

কিন্তু পা ফেলতে হয়, ফেলব আম, 
মাঁড়য়ে দিয়ে যাবে, সে তো তোমাদের । 


মহ্থাশয়গণ, বন্ধ একাঁট 'ছিল একদা, 
বলতো সে সবণদা | 

“পর্খরাতির বড়ো 'িছহ নেই পৃথিবীতে, 
আর “শুধু অদ্যকার কথা ভাবা যাক ॥” 


৪১ 


| 
ওহো সখা, কথাটা বলা সহজ বটে, 


কিন্তু ষোবন বয়ে যায় 

তখন 'িছানাই জবনের সবটা নয় । 

হাতে সময় কম, কাজে লাগানো চাই সময়কে, 
মানব তো আর পশদ নয় ! 

শধ্যা পাতো যেমন, শুতে হয় তেমন, 

এ ভো হক: কথা, 

কিন্তু পা ফেলতে হয় ফেলব আমি, 


নাড়য়ে দিয়ে বাবে, সেতো তোমাদের । 
অনুবাদ £ সমর সেন 


সভার €দারখ ইতিহা?দর কেভাব 


কারা পড়েছিল 'থাঁবস নগরঈর সাত সাতটি প্রবেশদ্বার ? 
ইতিহাসের কেতাবে লেখা হরেক রাজার নাম ! 

কিন্তু বড় বড় চাগুড়গুলো ঠেলে ঠেলে তুলেছিল যারা 
ভারা ক রাজা ছিল? 


ধ্বংস হলো ব্যাবিলন, 

কিন্তু প্রতিবার নূতন-করে তাকে গড়ে তুললো যারা তারা কারা %. 
স্বর্ণ-ঝলাকত লিমা নগরকে গড়োছিল যারা 

নগরার কোন: গ্রহ-গহটিতে ছিল তাদের বাসম্ছান । 

ষে সন্ধ্যায় শেষ হলো চশনা প্রাচগরের নিমাণি কাজ 

সে সম্ধ্যারর কোন আশ্রয়ে ফিরে শিয়েছিল ক্লান্ত রাজমিস্ত্রর দল ? 
 সাম্ত্রাজ্যক রোম বিজয় তোরণে-তোরণে ভাঁতি 

কিস্তু সেগুলি গড়েছিল কারা ? 

কাদের বিজিত করোছলেন সম্াটেরা ? 


গানে-গানে অমর হয়ে আছে বাইজাশ্টিয়াম, 
.কিজু তার সব গৃহগনলিই কি'ছিল রাজপ্রাসাদ 2 
| ৬ | 


বে রারে লামনাদ্রক জলোচ্ছবাসে হঠাৎ প্লাবিত হালো 
পুরাপ-কাঁথত আতলান্তস নগরা, 

সে রাত্রে, সেই দিশেহারা প্রাবনের মুখে দাড়িয়েও, 
ডুবন্ত মানুষগৃলো মালিকের মেজাজ নিয়ে ডেকেছিল 
তাদের ক্রুশতদাসদের । 


তরুণ আলেকজান্দার জয় করেছিলেন ভারতবষ। 
ভন্ন করেছিলেন 'কি তান একা 2 

সীজার মেরে তাঁড়িয়োছিলেন গলদের । 

গিল্তু একটি বাবুচি“ও ক ছিল না তাঁর ফৌজে ? 


স্পেনের নৌবহর ধ্বংস হয়ে সমুছ্রে-তলিয়ে গেল 
কেদে ভাসিয়েছিলেন স্পেনের রাজা 'ফাঁলপ, 
িজ্ু আর কেউ কি কাঁদে নি £ 


সপ্তব্ব্যাপণী যুদ্ধে জয়ন হয়েছিলেন মহামাতি ফ্রেডরিক । 
আর কারা জয়ী হয়োছিল তার সঙ্গে ? 


ই!তহাসের পাতায় বিজয়-কাহিনণ, 

কিন্তু বজয়োৎসবের খরচ জ-গিয়েছে কারা ? 
প্রাত দশ বৎসর অন্তর একজন করে মহাপরুষের আবিভা“ব 
কিজ্তু কাদের গাঁটের শেষ কানাকড় টেনে নিয়ে 
তোর হয়েছিল এই মহা আবিভাব পথ”? 
মনে আসে এই ধরনের খশটনাটি কথা, 


এই ধরনের হাজারো রকমের প্রশ্্ | 
অনুবাদ সরোজ দত্ত 


৯ 


€ 


বইগুল্নি আমলার পুর়িয়ে ফেলুনে 
সরকারের আদেশ 2 প্রকাশ্যে পড়িল ফেল সব বই 
যা বিপজ্জনক ব্াদ্ধি যোগায় মগজে ; 
বলদগহুলোকে সবর পিঠ চাপড়ে জুড়ে দেওয়া হলে 
বই বোঝাই গাঁড়গুলোকে বই পোড়ানোর বহ্যুৎসবে 
টেনে 'নয়ে যাবার কাজে ॥ 


সেরা কাঁবদের 'নাবাণসত একজন, 
পোড়া বইয়ের তালিকাটি 
খাটিয়ে দেখলেন ॥। আবিস্কার করলেন 
তাঁরই বইগুলো বাদ গেছে ভুলে ঃ 
্ষিঞ্$ 'ত'নি, ছুটে গেলেন তাঁর লেখার টোবিলে ॥ 
পত্রাঘাতে জানালেন শাসক-শান্তিকে 
এ ধরনের দুবণবহার দয়া করে করবেন না 
আমার সাথে, ত্যাগ করবেন না আমাকে ॥ 
আ'ম কি আমার বইয়ের মাঝে সবন্দা সজোরে কারি গন 
সত্যের ঘোষণা 2 


এমন ব্যবহার করছেন আপনারা 
যেন আম ছিলাম 'মধথ্যাবাদশ একজন £ 
দাবী আমার-_ 


বইগ্লি আমার প্াাড়য়ে ফেলহন ॥ 
অনুবাদ 2 বিশবনাথ বসু 


ভারী কামারনত গান 
জন: ছিল এক সোনিক, আর জেম:সৃও তো ছিল তাই ॥ 
জজ” হয়োছল সাজেস্ট দিন কতো ॥ 
সৈনাদলের কিন্তু এসব নামধামে কাজ নাই &॥ 
যেতে হল দুর যস্সা মায় কুচ্‌ করে আবিরত ঃ 
সোনিকদের জশবনধারণ | 
ভারশ কামানের খুশির কারণ ; 

১২ 


দক্ষিণে দুর কুমারকা থেকে উত্তরে কুচবিহার 

কোনো রাতে হলে বটি 

কারো বদ কাড়ে দৃষ্টি-_ 

ভশত বা হিংস্র চেহারা 

ভীন্দেশী কোনো বেচারা, | 
তারা তাকে কেটে টুকরো টুকরো কোম্ণা পাকাবে তার 1 
জন শতে কাবু হলো এক রাতে, 

জেমস পেল মদে খাসা আরাম । 

হেশকে বলে জর্জ- ওহ চিক বাত, 

তব্‌ সেপাইকে খানা হারাম । 

সোঁনকদের আীবনধারণ 

ভারী কামানের খুশির কারণ ; 

দক্ষিণে দূর কুমারিকা থেকে উত্তরে কুচাবিহার 

কোনো রাতে হলে বটি 

কারো বাদ কাড়ে দহন্টি-- 

ভশীত বা হিংস্র চেহারা, 

ভিনদেশী কোনো বেচারা, 

তারা তাকে কেটে টুকরো টুকরো কোম্ণা পাকাবে তার । 
জন: চলে গেছে পশ্চিমে, জেম-স মরে গেছে কতো কাল & 
অর্্দ বেপাঞ্তা কোথায় মাথার দোষে । 

তো সে বাই হোক, রম্ত এখন রস্তেরই মতো লাল । 
নতুন নতুন সেন্য আবার ভাতি” করছে কষে । 
সোঁশিকদের জীবনধারণ 

ভারা কামানের খুশির কারণ ; 


দক্ষিণে দুর কুমারিকা থেকে উত্তরে কুচাবহার 

কোনে রাতে হলে বৃষ্টি 

কারো যাদ কাড়ে দৃম্টি-_ 

ভাঁত ব্য হিং হারা, 

ভিনদেশী কোন বেচারা, 

তারা তাকে কেটে টুকরো টুকরো কোম্মা পাকাবে তার । 
অনুবাদ £ মণপন্দ্ রায় 


৯৩ 


ভারনলকার্টিক প্রশ্থতি ূ 


খদজেও পাবে না এমন শন্দ একটিকে 
দুজনে যেটা মিলিয়ে দেবার জন্যে তোর । 
বৃষ্টি যেমন ঝরছে নিয়ত মাটির দিকে 
ভূমিও নিয়ত তেমাঁন আমার শ্রেণীর বৈরখ । 


গুকৃত প্রগাঁত 

এাগয়ে যাবার শেষ নয় সব । 

সে জেনো কেবলি সঅগ্রগাতি | 

প্রকৃত প্রগতি 

আগ্রগাতকে করে সম্ভব, 

আঞবা সবলে কায়েম করে সে মনক্তমাতি | 


বেোদন পহীথবশ ছেড়ে যাবে, এটা দেখো 

এই যেন শুধু না হয়-__তুমিই ভালো ছিলে ; 
এও দেখো, যেন যে-জগৎ তুমি ছেড়ে গেলে 
তসঞ্ যোগ দেয় ভালোর 'মাঁছলে। 


আস, সোনাছিন.ভাবব্যতের প্রত্যাশা 
কশ্পনা চোখে দেখে শস্যের ঢেউ শত শত । 
চাষী হে* তোমার আগামশ দনের বীজ ক্ষেতকেহ 


এখান, আজকে, ভাবতে ঢাইছ গনজের মতো ! 
| অনুবাদ £ মণশল্দ্র রায় 


(তিফ উ-এত একার্টি কার্বি তাৎ 
| করা 

আমুরের তবে নিকোলান্লেভ শহর 

উনশ-শো ত্রিশ সালে সেই শহরের 
বাসিন্দা একজন মস্কোয় এলে 

বন্ধুরা শুাধিয়েছে তাকে-_ 

“তোমার ওদিককার কি সব খবর বলো 'দাক্ি ? 
“ক আর জানাব বলো 2 বললো সে? “ছয় হঞ্তা 
কেটে গেছে রওনা দেবার দিন থেকে, 

এবং ছয় হপ্তায় সব কিছ বদলে যায় 

আমার ওখানে ।" 

২ 

ভিতের গায়ে খঁড়র ছসিখন £ যৃম্ধ ! যুন্ধ চাই ! 
ষে লিখেছে, সে কিন্তু ইতিমধ্যে খতম । 

ৃ রর 
কামান ও 'শরস্ত্াণ সবই বৃথা হলো, 
লেনিনগ্রাদে পেশছাল না শ্বেতসৈন্য দল । 
কামান ও শিরস্ত্রাণ, শ্বেতসৈন্য দল 
কোনো 'দিনই পারোনি, পারবে না, 


চেপে ধরতে ইতিহাসের চলমান চাকা । 
অনুবাদ £ রবীন্দ্র মজুমলার 


বদসারশর আুখাশ 


একট জাপানা ম্র্তি ঝুলছে দেয়ালে আমার 
বদমাশ এক দানোর মুখোশ? সোনা বালিশে সাজ্জভ্রঘ 
দেখলাম ওকে সহান-ভুতিতে 
কপালের শিরাগহালি ফোলা-__ 
বোঝা যায় ্ | 
কত কম্ট হয় বদমাশ হতে ৮& 

অন:বাদ : £শ্লেন বসু 


১ রর 


ফোলনাত গান 


যখন তোকে ধরেছিলাম পেটে 

গোছ গোছানো ছিল না মোটে িছুই 
বলেছি কত মাঝে মাঝেই, বই'ছি যারে আহি 
আসছে সে এক নোংরা দুনিয়ায় 


তাইতো আম 1দলাম তুলে দেখাশোনার ভার 
সে ষাতে আর ভুল করে না পরে | 
বইছি যাকে নিজের পেটে, দেখতে হবে তাকে 
সোনা আমার, থাকতে যেন পারিস দহধে-ভাতে ॥ 


দেখছি আমি, দেখাছি ওদের কয়লাখাঁনর মুখ 
একটি বেড়ায় চারপপাশটা ঘেরা 

বলোছিলাম, পেটে যে আছে* সেই তো নেবে ভার 
কয়লাগুলোর যা দিয়ে সে পাবে গরম, তাপ । 


দেখোছি কত রুটির বাহার জানলাগুলোর ধারে 
ষা'দয়ে হয় পেটের খিদে দূর 

ভেবেছি, পেটের ছেলেটাই তো নেবে রুটির হার 
যা 'দয়ে তার বাড়বে দেহখান । 


যুদ্ধ বাধলে দাঁড়াবে সে বাপের পাশাপাশি 
লড়াই থেকে আসবে নাক ফিরে 
বলোছিলাম, পেটের ছেলে চলবে দেখে শুনে 
এখন 'িবপদ ঘটে না যেন নিজের । 


খন তোকে ধরোছিলাম পেটে 
আপন মনে 'নচু গলায় বলোছিলাম কত 
সোন? আমার, বইছি তোকে পেটে 
তোর যেন হার হয় না কোনো মতে । 

| অনহবদ £ কৃষ্ণ ধর 


৯৬ 


যুব প্রথমিক পার্ক থেতি  £ 


উন্মত্ত সামরিক পাঁরবেশে, আন্দোলিত পতাকার বড় 
জার্মান স্বন্তিকার ধমযুদ্ধ ! 
অথচ শেষ পয-স্ত করণীয় একটাই ; একটা আশ্রয় সম্ধান, 


আর তা তুমি পাবেনা । 


মস্কোতে এসে তোমার চোখ ধাঁধিয়ে যাবে 
অন্ধ, তখন তুমি বুঝবে 

তোমার ভ্রান্ত নেতা এ শহরের দখল পাবে না, 
আর দখল করলেও তুমি তা দেখবে না। 


আমাদের সন্তানদের দিকে তাকাও-প্তব্ধ, রক্তে ইতস্তত বিক্ষিপ্ত 
বরফ জমা ট্যাঙ্ক থেকে ঝুলছে-__ 

করালদ্রং্টা নেকড়েরও আশ্রয় প্রয়োজন ॥ 

ওরা জমে গেছে, উত্তাপ দাও ওদের ॥ 


ভাইরা আমার ! এই সুদ্‌র ককেশাসে 

আম, সোয়াবিয়ার কৃষক, কবরে ঘুমিয়ে আছি, 
আমাকে গুলে করেছে এক রুশ কৃষক-- 
দীঘ“কাল আগেই আমি সোয়াবিয়ায় পরাজিত । 


চেরবার্গের কাছে সেই জুনের সকালে 

সমদ্র থেকে উঠে এল খান এলাকার মানুষ, 

সংবাদে প্রকাশ, সে এসেছিল রুর-এর লোকের 'বিরুণ্ধে 
আসলে, সে এসেছিল হ্তালনগ্রাদের লোকের বিরুদ্ধে ॥ 


শিশুসম্তান তোমার কোলে, রাইফেল ঝৃলছে পাশে 
এই র্তান্ত সংগ্রামের পরে তুমি আনতে চাও 
আনাম্িত€্দশবন, আমি কামনা কারি-__ 

* আমাদের মানুষের সন্তা,-সম্তাত 
তোমাকে ঘিরে থাকুক ॥ 


১৭ 


দশগ্ত ল্ভল শহর মস্কোতে যখন এলাম, 

কাঁষখামার আর কারথানার লোকেদের মুখোমুখি 
হলাম আমরা, 

জার্মান নামে আঁভাহত জাতিটি ধরেই 

সমস্ত জাতির নামেই মার খেলাম ! 


মনে হচ্ছে, আমিই তোমাদের ঘরবাঁড় ভেঙেছি, 

কারণ সেও আমার ভাইরাই করেছে, 

আমার লজ্জার কথা 

বখন শহনলাম তোমরা তাদের মার দিয়েছ, হটিয়ে 'দয়েছ 
আমার ভঈষঘণ আনন্দ হলো । 


অনুবাদ £ সতীপন্দ্র মৈন 


জাষীর চিন্ত। 


চাষবর চিন্তা 

শুধুমাত্র তার খেতকে ঘিরে, 
'গরু-বাছরের তদারকি, 
ট্যাকসো মেটানো ॥ 

সন্তান উৎপাদন, 

1বনা মুনিষে কাজ চালানো 
আর দুধ বেচে 

সংসার প্রতিপালন । 


শহুরে বাবুদের মতে-__ 
চাষীদের নাকি জামিঅস্ত প্রাণ 
তরতাজা তাদের স্বাস্থ্য 

আর তারাই নাকি 


*১৬ 


ছসালবৎং ৃ 

এ সবই তারা বলেন, 
জামিআঅজ্ঞ প্রাণ চাষাদের 
সতেজ স্থাস্ছ্য তাদের 
জাতির মেরুদণ্ড | 


অথচ 


চাষীর ভাবনায় আছে 
শুধু তার জমিটুকু, 
শগরুবাছরের *বরদারি, 
ট্যাকসো গোনা, 
কি করে বাঁচবে মুনিষের খরচ, 
' কি করে চলবে সংসার 
দুধ িক্ির পয়সায় ॥ 
অন:বাদ £ বেলা দর্পন 


পশ্থ্ছিজাত উদ্দশে 


পশ্চিমের যারা বলেন, 
প্রকৃত বম্ধু চিনে নিতে পারেন +'ন বির 
তাদের তিন জবাব দেন 2 


“ধীরে বন্ধু, ধীরে 

িেবে*বাসঘাতকের চুম্বন প্রথমে নামে শিন্পশর উপর 

তারপর ভাঙ্গে শ্রীমকেক পাজি ৷ 

পেব্রলের বোতল হাতে 

গুঞ্তপথে মুচকি হেসে 

দহনকারীর দল উত্তে আনে 'শিশ্পের মান্দিরে । 

যে-মানুষ সংকীণ“তম 

সেও ফ্৪/ মনে হনে শাস্তির কামনা করে 

মুদ্ধ-শিপ্পের ভজনাকারীর চেয়ে 

সে-মানুষ  শস্পের জন্য বেশি বরণশয় ।” 
অনুবাদ £ ধনঞগয় দাশ 


১৯ 


যু 


যদি যুদ্ধ তোমার 
মাঁজমাফিক না হয় 
তবে জয়ের পাশেই 
গড়াবে তোমার শব " 
যুদ্ধ তাই ছানা-মাখনের 
ব্যবসা নয় £ 
যুদ্ধ হলো ইস্পাত-সঈসার 


কারবার প্রন্তাব ॥ 
অনুবাদ 2 ধনঞ্জর দাশ 


শিস্চাত পরশ 


সহজতম 'জিনিসগুলি শেখো ॥ যে-তোমার 

দিন আগেই এসেছে, 

এখনো শেখার সময় যায়ান, কখনো যাবে না, 

অ-আ-ই সামানাই, 

তব তা শেখো ॥ তাযেন তোমায় নিরুৎসাহ না করেঃ 
আরম্ভ কর । তোমাকে জানাতেই হবে সব, 

তোমাকে 'ানতেই হবে নেতৃত্বের ভার ॥ 


শেখো, পাগলা গ্রারদের মানুষ 
শেখো, কয়েদী মানহষ 

শেখো, রান্নাঘরে বার বউ 

শেখো, ষাট বৎসর বয়স্ক । 

যে-তুমি গৃহহশীন, খবজে বার কর তোমার াঠশালা ! 
ঘে-তুমি 'হি-হি ক'রে কাঁপছ, শান দাও বুদ্ধিতে & 
ক্ষুধার্ত মানুষ, হাত বাড়াও বই-এর দিকে £ ওটা অস্ম। 
তোমাকে নিতেই হবে নেতৃত্বের ভার ॥ 


৮৩1 


প্রশ্প করতে ভয় পেও না, ভাই । 
মেনে 'নও না সহজে, 
1িনজেই দেখতে হবে তোমায় 
যা তুমি জানো না 

ধা তুমি নিজে জানো না। 


হিসাব-নিকাশ তোমারই, 

গাম যা দেবার, তুমিই দেবে ॥ 
প্রাতিটি পদার্থে আঙুল ঠেকাও, 
প্রশমন কর কন ক'রে এটা এল এখানে £ 


তোমাকে নিতেই হবে নেতৃত্বের ভার । 
অন্দবাদ £ লোকনাথ ভ৪।%৭ 


গ্বারাক্সনা আভতোর গান থাকি 


যাঁদ তাকৎ তোমার থাকে কমতি 
তবে পারবে না জয়ের মুখ দেখতে ; 
বুদ্ধ সে একটা ব্যবসাই 

মাখনের বদলে ছাার-গুীলতে । 


এসেছে বসন্ত, খেরোজ্ঞানন জাগো । 

বরফ গলছে, মৃতরা শ়ে, 

আর, যা কিছ এখনো মরণ-ফাঁদে পড়েনি 
বিড়বিড় করছে তারাই, পেছনের পায়ে লাফিয়ে । 


উলম থেকে মেৎজ, মেজ থেকে মোরাভিয়া 
বীরাঙ্গনা মাতা সব ঘাটেই ঘুরছে, 

জড়াইটা জানে তার সাকরেদের কারবার 

দেওয়ানি যোগান গোলাগ্ীলি আর বারদের 
আর, বারুদই নয়, সেই সঙ্গে লোকলস্কর লড়বার ॥ 
তাই আজই যাও, নাম লেখাও ফৌজে, 

আর আজই যাও, নাম দাও তোফা মৌজে । 


২১ 


দেখেছ জ্ঞান সোলেমান, 
হলো তার কখ হাল ! 
মানুষটার 'ছিজ নজর 
বেজায় পারি্কার £ 

তবু দেই ঘষে অমন জ্কানশ, 
ব্লাভ না হতে কাবার 
জগাতেল লোক দেখল 
তত্তানই হলো তার কাল । 


সেই মানুষই স্ুখশ, বলতে গেলে, ভাই, 
নেইক” যার এইন্সব ববেকের বালাই ॥ 
দেখেছ বশর সশজ্ার, 

শেষটা হলো কশ হাল ! 

গছল ঈশবরের মতো পোল 
তখ-ত-তাউস তার ঃ 

তব উঠল ষখন তুঙ্গে 

তখনই পড়ে কাবার, 

জগাতের লোকে দেখল 

দন্তই তার কাল । 


সেই মানুষই আুখখশ, বলতে গেলে ভাই, 
নেইক” যার এইসব তেজের বালাই ॥ 


দেখেছ সাধু সোক্রা?তস 
হলো তার ক হাল । 
মানুষটা 'ছিল সক্ষ্যের 
আর সততার আধার, 
তব শাসকরা তাকে করল 
হেমলক-বষে 'কাবার । 
জগতের ল্যেকে দেখল 
সত্য হলো 'তার কাল । 
৮৬ এট 


সেই মানুষই সুখী, বলতেত ছোল্দে ভাই 
নেইক" মার এইসব সততার বালাই ॥ 


দেখেছ সে-সব আক্িক, 
দৃশ-অআনুজ্কার দাস ; 
তাতে কন হলো জগতের 
ধমনাধর্মের 'নকেশ 

আনমনা বটে ধাকি 

তব ব্লাত না হতেই শেষ, 
ঈশ্বরের ত্রাস, 

আমাদের [নিয়ে এল কোথায় ! 


স্বেই মানুষই স্গুখন, বলতে শোতে ভ।ই, 
নেইক” যার এইসব আজ্ঞকেতর বালাই ॥ 


আহারে, আহা, 

খড়ের গাদাল ক খসহখন- করে 2 
প্রার্তবেশনর ছেলেটা ফোঁপায়, 
আমারাঁটি তো বেশ 

নেচে কু'দেহ বাড়ে ॥ 

খাক না, 

পশাতিবেশশর কোমরে ত্যানা : 
আমার পরনে তো সিল্কের জোব্বা, 
খাস দেবদুতের কাছ থেকেই 

আনা 1 


শ্রাতিবেশশীর স্ানাকিটা শুন্য, 

হোক না*আঁমারটাতে তো পরমাহ্য ॥ 
হাঁদ তাতে মনে লাগে ভায়া, 
কোরো একটু উশ্হু আহ্া-আহ্া 


০১০ 


একটা তো জমি নিল পোল্যান্ডে, , 
আর একটা উজবুক কোন রাজ্যে মরে ! 
সব ভালো সব মন্দের শেষে 

যুদ্ধটা ঠিক চলেছেই কায়ক্লেশে, 

একশ” বছর চলবে নাকি এ লড়াই ?. 


মানুষজন যে হলো আকালের বলি, 
সেনারা না পায় মাইনে, শন্য থাঁল, 
কন্তারা সব বামাল করছে চুরি । 

যাদবা আবার কপাল ফেরে আঁখার 
যুদ্ধটা আজও চলেছে নেহাৎ-ই, তাই £ 


এসেছে বসম্তভ, খেরোষ্ভঠানী জাগো ! 
বরফ গলছে, মৃতরা শুয়ে, 
আর, যা 'কিছু এখনো মরণ-ফাঁদে পড়োনি, 


ণবড়াঁবড় করছে তারাই, পিছনের পায়ে লাফয়ে ॥ 
অনুবাদ ৪ [সদ্ধে*শবির সেন 


ভি আটার” ৫েরক 

এই তো আমাদের কমরেড ভ-্লসোভা, চমৎকার 
যোদ্ধা । 

খাটাখাট্রনীতে রপ্ত, বুদ্ধিমতাঁ, নিভরযোগ্য | 
লড়াইয়ে ভরসা করার মতো । শব্রুর 

ধিরুদ্ধে কৌশলশ , আর 

প্রচারে, খুবই দড় ॥ কাজটা . 
তবু লেগে-থেকে তা করা, এবং সেটাই অপারহাষ" । 
যেখানেই লড়ক না কেন, তিন তো আর একা ননন। 
অন্যেরা তাঁরই মতো লড়াই 'দিয়ে যাচ্ছে, লেগে-থেকে, 
ভরসা-করার মতো 

বুদ্ধি খাটিয়ে, | 
ট:ভের , গ্রাসগো, লিওন আর শিকাগোর 


৪ 


সাংহাই কি কলকাতায় 

সমন্ত দেশের সব ভংলাসোভরাই 

সামান্য হলেও চমৎকার এক-একজ্ন লড় হয়ে 
নাম-না-জানা সোনক 'বপ্রবের, 


যাকে আমাদের না-হলেই-নয় ॥ 
অনবাদ £ 'সিদ্ধেশ্বির সেন 


আট নকহভাতির গান 


সাতাঁট হাতি খাটত মেজব্র চুঙের কারবারে, 

আর আট নং-ট পেছনে চলত বরাবর, 

সাতাঁট 'ছিল বুনো আর আট নং-টি পোষা 

আট রাখত বাদবাকিদের ওপরে কড়া নজর । 

ঠিকসে চলো ১ 

মেজর চুঙের কারবার- জণ্গল, 

দ্যাখো, ঠিক সব সাফ-্জফ চাই, আজই বরাতের আগে, 


হুকুম যে তাই ॥ বুঝেছো 2 


সাত1ট হাতি সাফ করেছে বনবাদাড়, 

আটের 'পঠে মালিক মেজর খোদ, 

আট দেখছে হুকুম তামিল হচ্ছে না ঠিক, 

বাকি সাতের দিকে রাখছে চোখ ॥ 

জোরসে লাগাও 3 

মেজর চুঙের কারবার- _জণ্গল, 
দ্যাখো, শিক সব সাফহ্জুফ্‌ চাই, আজই রাতের আগে, 
হুকুম যে তাই ॥ বুঝেছো ? 


সাতটি হাত কাজের চাপে হিমসিম, 

মা্টি থেকে সব ঝাঁকড়া দিয়ে উপড়ে ফেলা গাছ । 
মেজর 1কল্ত্ নয়কো মোটেই খুশ. 

আটেরই ঠিক মনের মতো কাজ-- 


স্‌ ষ্রে 


হু'লাক হে ? 

মেজর চুঙের কারবার- জঙ্গল, 

দ্যাখে।, ঠিক সব সাফস্সফ চাই, আজই রাতের আগে, 
হুকুম তো তাই । বুঝেছো ? 


সাতটি হাতি । দাত আর নেই একটিরও, * 
আট নং-ট দাতালো, বেশ গোলগাল । 
কিমু'নি দেখে বা সাত-কে গঠাতিয়ে করল সারা, 
মেজর অমনি হেসেকুদে ওঠে একগাল-- 
তাঁড়য়ে চলো । 
মেজর চুঙের কারবার- জণ্গল, 
দ্যাখো, ঠিক সব সাফজ্জফ চাই, আজই রাতের আগে, 
হুকুম ষে তাই ॥ বুঝেছো 2 


অনুবাদ £ সদ্ধেশবির সেন 


প্রতিজ্ঞাপত্র 


যেহেতু আমাদের দুবলতার স্রযোগে 
তোমরা করেছ আইন আমাদের ক্রীতদাস করে রাখতে 
আজ থেকে সে আইন অমান্য একযোগে 
যেহেতু চাই না আর তোমাদের ক্লীঁতদাস হয়ে থাকতে ৷ 
যেহেতু তোমরা তখনই হাতে য়ে ব্দুক আর কামান. 
সৃদ্টি করেছ চিরকাল সন্ত্রাসের মহা*মশান, 
সে ষুগের আস্তমকাল আজ ঘনায়মান, 
পদানত জীবনের চেয়ে শ্রেয়, সংগ্রামে আত্মদান । 
যেহেতু ক্ষুধার দহন-জবালায় আমরা হেলেছি মরণে, 
কেননা তোমরা লুষ্ঠন করেছ, আর আমরা থেকেছি আশে, 
আজ বলে যাই শুধূমার সুক্ষ কাঁচের আবরণে-_ | 
বশ্চিত করে সশ্টিত রুটি সাজিয়েছিলে পাঁরহাসে । 
যেহেতু তোমরা তখনই হাতে নিয়ে বন্দদক---.". 


২৬ 


যেহেতু তোমরা গড়েছ প্রাসাদ, আমাদের ভুমি কেড়ে, 
আর লক্ষ মানুষের মাথার ওপরে নেই কোনো আবরণ ॥ 
সে ধৃগের শেষ ঘোষণা বরে নিলাম প্র।সাদ কেড়ে, 
কেননা বাঁন্তর কালো গহ্বরে আর থাকবে না এই পণ:। 
যেহেতু তোমরা তখনই হাতে নিয়ে বন্দক""-"*" 

যেহেতু দেশে প্রচুর কয়লা, প্রচুর জবালানি তেল, 

তথাঁপ মরেছি আগুন বিনা, বাতি বিনা ঘর কালো, 

পে ধুগের শেষের সঙ্গে শেষ মজুতদারির খেল, 

যেহেতু আমাদের চাই উত্তাপ, জবালাবো ঘরের আলো । 

যেহেতু তোমরা তখনই হাতে নিয়ে বন্দুক-***"" 
যেহেতু আর চলবে না খেলা, চলবে না মুনাফাবাঞ্ছি ; 
আমাদের দিয়ে চলবে না করা মুনাফা আর এক রাণ্ত ; 
কেড়ে গনলাম যত কারখানা সব মেসিন যন্তরাজি ; 
যেহেতু তোমাদের নেই অধিকার, সব জনতার সম্পাত্ত । 
যেহেতু তোমরা তখনই হাতে নিয়ে বন্দুক"*" 

যেহেতু তোমাদের সরকার 'িবলোয় অজন্্ আ*বাসবাণণ, 

আর যেহেতু কার না 'বি*বাস তার 'মখ্যাচার আর দন্ত, 

সে সরকারের শেষ ঘোষণা ক'রে গণনেতৃত্ব মান, 

এখন থেকে গড়বো নূতন জাীবন-জয়চ্তন্ত ৷ 
ভন্ন দোঁথিয়ে লাভ নেই আর আগ্নেয়াস্ত্র নাও হটিয়ে । 
ভবে কি বোঝো না গুলিবর্ষণ ছাড়া কোন অন্য ভাষা ? 
ভাই হবে তবে, কড়াক্রান্তিতে পাওনা দেব মিটিয়ে । 


এ আগ্নেয়াস্ত ঘরকে ধরবো, মিটবে তোমার আশা । 
অনুবাদ £ উৎপল দন্ত 


১৬ 


এ্ধকস্পিয়ারের হ্যাঅন্লট প্রসক্ 
[ সনেট ] 


এই যে দেহটা, স্ফীত প্রাণহশন, 

এখনো খখজে পাবে চিস্তার জশবাণহ। 
ইঞ্পাতে সভিজত জগতে অসহায় অক্ষম, 
দিলে কামিজ পরা এই আত্মগত মাতাল । 


দামামা বাজিয়ে আবার জাগাবে ওকে 
ফাটিএনব্রাস আর তার ানবেশেধের দল 
এক টুকরো জাঁম দখল আভিযষানে 

মৃত সোনিকের সলাধির চেয়ে ছোট । 


তাই তো ওর মাংসপেশশ কম্পিত ক্রোধে, 
মনে হয় ও করেছে অনেক কালক্ষেপ, 
সময় এসেছে রক্তাক্ত ঘটনা ঘটাবার ॥ 


স্গতরাং শেষ অঙ্কের শেষে আমরা গদগদ, 
ওরা বলে, হ্যা, এ রাজার মতন রাজা হতো, 


যাঁদ বসতে পেত সংহাসনে ॥ 


অনুবাদ £ উৎপল দন্ত 


কিট গান 


এবং মানুষ, যেহেতু মানুষ ভাই, 

খেতে চায় সেও সামান্য একমুক্ো 

ফাঁকা বুলি শুনে সে খুশি হয়না আর 
বলিতে তো ভাত জোটে না, ও-বদাল ঝুটো । 
বশয়ে মোড় ভাই, বাঁয়ে মোড় দুই-তিন, 
বশয়ে মোড় ভাই, বশয়ে মোড় দুই"*তিন 


ম্৮ 


যেখানেই তুমি থাকো নাকো কমরেড 
শ্রামকঃ যুক্তকমোচশায় আসা চাই 
কেননা তুমি যে নিজেও শ্রামক ভাই ॥ 


এবং মানুষ, যেহেতু মানুষ, তাই 

জুতো পেটা হতে চায়না সে একবারো 

চায়না সে হতে কারো ব্লীতদাস আর 

প্রভু হতেও সে চায়না উপরে কারো । 

বাঁয়ে মোড় ভাই, বাঁয়ে মোড় দুই"*শতিন, 

বাঁয়ে মোড় ভাই, বাঁয়ে মোড় দুই--"তন 
যেখানেই তুমি থাকো নাকো খমরেড 
শ্রামক, যুস্তমোচাঁয় আসা গাই 
কেননা তুমি যে নিজেও শ্রামক ভাই ॥ 


সে এক মানুষ, মানুষ সব্হারা 

অন্যে তো ত।কে মস্ত দেবেনা আঙজ-_ 
শ্রীমকশ্রেণীর মহন্তি আনতে পার! 
কেবলমাত শ্রীমকশ্রেণধরই কাজ । 

বাঁয়ে মোড় ভাই, বাঁয়ে মোড় দুই*"শতিন 
বাঁয়ে মোড় ভাই, বাঁয়ে মোড় দুই-"-তিন 


যেখানেই তুমি থাকো নাকো কমরেড 
শ্রামক যুক্তমোচয়ি অ।সা চাই-- 
বেননা তুমি যে নিজেও শ্রংমণ ভাই ॥ 
অন,বাদ £ শান্তিশেখর [সং 


সঞ্হতিত্র গান 


» শ্ওঠো জ।গো, এই পৃথিবীর জনগণ 
জোট বাঁধে. রেখো একথা মনের মাঝে, 
এখন থেকে তো এ প2থবণ তোমাদেরই 
মহান ধাত্রী তোমাদের হয়ে আছে। 


২০১ 


এগোগু, ভুলোনা একথা একটি বারও 
শান্ত রয়েছে আমাদের সে কোথায় 
ক্ষুধায় কিংবা খাবার সময় হলেও 
ভুলোনা এঁক্য, ভুলোনা এগোনো যায় । 


কালো সাদা আর বাদা।ম হলদে রুং 
বরবাদ করো তোমাদের হানাহানি 
[নজেদের মাঝে কথা সারা করো আগে 
দ্রুত গড়ে তোলো সবার এঁক্যখান । 


এগোও, ভুলোনা একথা একটি বারও 
শন্তি রয়েছে আমাদের সে কোথায় 
ক্ষুধায় কিংবা খাবার সময় হলেও 


ভুলোনা এক্য, ভূলোনা এগোনো যায় । 
অনুবাদ £ শান্তিশেখর সং 


লেনিন বক্দনায় কুবানবুলারকির সতরঞ্ি ভাতী 


প্রায়শ বন্দনাধন্য এবং 'বিশ্রুত 
কমরেড লোনিন ! প্রাতিমাত” রাশি 'বিরাজিত আর প্রতিচ্ছবি 


নামাঙ্কিত তাঁর নামে অনেক নগর এবং শিশুরা, 

অসংখ্য কাথকা প্রচারিত 'বাভিন্ন ভাষায়, 

বহু'সমাবেশ এবং মিছিল, 

সাংহাই থেকে শিকাগো--লেনিনের বন্দনায় ॥ 

অতএব কুবানবূলাকের সতরণ্ তাঁতী সবে মিলে 

বন্দনা তার করেছিল, তৃকিস্থানে ক্ষুদ্র এক দক্ষিণ অঞ্চলে । 
সেখানে সন্ধ্যায় উঠে এল, জনাকুঁড় সতরাণ্ তশাতী . 
জরিতকষ্প্র, দা'রিদ্রাক্রিস্ট মাকুগুলো রেখে । ূ 
জবরব্যাধি ঘেরা চারিধার £ রেলওয়ে স্টেশন 

মশকবাহিনশ যেন ঘনমেঘে পান্তত, 


৩০ 


পুরাতন উটের সমাধপটউভুমে | 


কিন্তু রেলগাড়ী, 
ষে প্রাত পক্ষে আনে একবার ধোয়া আর জল, অবশেষে আনে 
একদিন সংবাদ নবীন ূ 
সমাগত কমরেড লোননের বশ্দনার দন । 

এবং সিদ্ধান্ত নিল কৃবানবুলাকের লোক 

দাঁরদ্র মানুষ, সতরণ্ তাঁতী 

কমরেড লোননকেও তাদেরই গ্রামে 

প্রীতন্ঠিত করা হবে জিপ:সাম মাতিতে । 
ধখন মুর্তির জন্য সংগৃহীত হলো অর্থ, তারা তৎক্ষণাৎ 
দীড়ার জবারতকম্প্র এবং গণনা করে 
বহুকন্টে সংগৃহীত তাহাদের ধন, কাম্পিত দু'হাতে ॥ 
আর লালফোজের স্টেপা গামালেভ, 
যে ছিল সতক“ খুব 'হসাবে ও সঠিক দৃন্টিতে, 
প্রস্তুতি সে লক্ষ্য করে লেনিন-বন্দনার 
আর প্রীত হয় ; কিন্তু সে লক্ষ্য করে তাদেরও আঁদ্ছির হাত। 
গবং সে অকস্মাৎ করে এঘোষণা, 
বর্তর অথে পেট্রোলিয়াম হবে কেনা, আর 
তাতে 'নাঁষন্ত হবে জলাভূমি, উটের সমাধিপটভূণম ; 
মশা সব আসে যেথা হতে , 
ষাতে জবর ব্যাধ ধ্বংস হবে 7 

এই পথে জবৰ্র-ব্যাধি ধ্বংস হলো 

কৃবানবুলাকে মৃতেরও বন্দনা হলো 

কিন্তু ভুলে গিয়ে নয় কমরেড লোননের নান ॥ 


এ 'সদ্ধাস্ত তারা 'নিয়োছিল £ বন্দনার 'দিন বহেছিল 
ভাদের পবক্নার্ণনো পান্রভরা কালো পেত্রোলিয়াম, 
একজনের পর আরেকজন ; 

আর হয়েছিল গোল্পদের তা 'দয়ে সিন । 


৩৬ 


এইভাবে উপযোগী হয়েছিল তারা লেনিনের বন্দনায় ; 
আর সে বন্দনা তাঁর, উপযোগা হয়ে'ছল তাদেরও নিজেয় 
এবং এভাবেই তারা তাঁকে উপলব্ধি বরেেছিল হদয়ে তাদের ॥ 


আমরা শুনোছি, কিভাবে কুবানবুলাকের লোক 

করেছিল লোনন-বন্দনা ৃ 
এ সম্ধ্যাকালে, ক্লীত সব পেট্রোলিয়াম গোষ্পদে উজাড় ক'রে। 
এঁ জমায়েত থেকে উঠোছিল একটি মানুষ 

তার এই দাবি.ষে, 

স্টেশনে ফলক এক তোলা হোক 

এবং এই ঘটনার ইতিবৃত্ত এইভাবে লেখা হোক তাতে ঃ 
জহরনাশা পোন্রো'িয়ামের একটন দিয়ে, 

প্রাতস্থাপিত হলো প্রিয় মৃর্তি লেনিনের । 

এ সব কিছুই ছিল লোননের বন্দনায়, 

আর, এ সব কিছুই তারা করেছিল, 

করেছিল তারা সেই ফলকাটরও প্রাতিষ্ঠা। 


অনুবাদ : শান্তিশেখর সিংহ 


পানির গাণ 

[ শড মুটার” থেকে ] 
ওদের হাতে আইন, নিয়মকানুন 
ওদের হাতেই প্রায়শ্চিত্ত, জেল ; 
না-ই বললাম 'ি-ডি-আাক্েের কথা ! 
দারোগা-সাহেব জজ-সাহেবও হাতে 
পরসাকড়ি কামায়, হুকুম ধরে ধামায় 
বেশ তো, কী-ই বা তাতে 2 € 
ধ্হংস হয়ে যাবার আগে (খুব দোর নেই তার ) 
দেখবে ওরা কী" ওদের সমস্ত চুরমার | 
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ওদের হাতে কাগজ, ছাপ্পাখানা 
ওদের হাতেই, কণ্ঠরোধ, মার ; 

না-ই বা বললাম রাজা-উজশীরের কথা ! 
পাশ্ডা-পুকসত-স্টারেরাও হাতে 
বেশ তো, কী-ই বা তাতে 2 


ধ্বংস হয়ে যাবার আগে (খুব দোঁর নেই তার ) 
দেখবে ওয়া কশীর্ত ওদের সমক্ক চুরমার ॥ 


ওদের হাতেই গোলাবারুদ, ট্যাঙ্ক 

মেশিনগান অথবা হাত-বোমা ; 

না-ই বা বললাম লাঠি গদাার কথা ! 
সৈন্যপুলিশ সবই ওদের হাতে 

পয়সাকড়ি পায় না তবু হুকুম ধরে ধামায় 

বেশ তো” কশ-ই বা তাতে 2 

শতু ওদের এতই শাক্তমান 2 

বলছে ওরা “এক-পা দহ-পা এল রে এ, এবার 
থামা ওদের থামা ॥ 

গন আসছে, খুব দোর নেই তর 

দেখবে ওরা কোন কিছুই লাশ্গছে না আর কাজে 
বুক ভেঙ্গে স্বর বোরয়ে আসবে “থামো”? কিন্তু ওদের 
গোলাবারুদ সোনাদানাও বাঁচাতে পারবে না। 


অনুবাদ 2 শঙ্খ ঘোষ 


এখনই ৰ 

[ এভ মুটার থেকে ] 
যাদ বেচে থাকো, কখনো বোলো নাহ না! 
নিশ্চিত নয় যাকে িনশ্চিত ভাবো । 
পিক একইভাবে থাকবে না কিছ আর 
প্রভুদদের কথা বলা তো হয়েছেঃ আজ 
প্রজাপুঞ্জের গলা তুলবার দন ॥ * 
কার এ সাহস, কে বলে কখনো না 2 
কার দোষে এই ঠনপসড়ন ? সে তো আমাদেরই ॥ 
ধার জোরে সব শাসন ধংস 2 আমাদেরই ॥ 
গার-খাওয়া দল দাড়াবে সটান গায়ে 
পরাভূত ওরা ঝাঁপিয়ে পড়বে ফিরে ॥ 
যে-মানুষ তার দশ দিক জানে” কে পারে ঠেকাতে তাপে: 
আজ নপশীড়িত* কাল সেই হবে জয় 


কথখনো-না' থেকে ক'রে দাও তাকে “এখনই” । 
অনুবাদ 2 শঙ্খ ঘোষ 


আয় কাছে বিপ্রবীদছের গান 
| “ড মুটার' থেকে ] 
গা]ালতে মরেছে, ভলাসোভা, তোমার ছেলে ॥ 
দেয়ালে ঠোঁকিয়ে 
ওপরই মতো সব ম।নহষের হাতে গড়া 
দেয়ালে ঠোকয়ে গযালতে মেরেছে ওকে 
ওরই মতো সব মানুযের গড়া বুলেট বা বন্দুক 
উঠ্টোছল ওর বহকে 


ওরা ফিরে গেছে অন্য কোথাও 

পাণলয়ে গিয়েছে অন্য কোথাও, তবু ওর 'চ্ছির চোখে, 

বেচে ছিল ওরা 'নজস্ব কীতিতে ॥ , 

এমন কি যারা গুলি ছংড়েছিল তারাও | 

ওর চেয়ে খুব ভিন্ন তো নয় 

অসভ্ভব না ওদেরও শেখানো ! 
মা ৩৪ 


বম্ধ:রই হাতে বানানো শিকলে, বল্ধুরই হাতে পরানো খা শকলে 
যেতে ষেতে তবু চোখে পড়ে যায় ওর- | 

কতো ঘন হয়ে বেড়ে ওগ্ে কারখানা 

চুলিতে চুলিতে ' 

তাছাড়া তখন ভোর 

টেনে:বার ক'রে নেবার যোগা সময়- 

তখনো শূন্য কারখানা তবু ভরা লাগে ওর চোখে 
যেন শত লোক জোগায় মদৎ 

বাড়ে আরো বাড়ে লোক 


অনবাদ ৪ শখ ঘোষ 


শিশাদর জন) গান, ১৫২ 


বিশপ, আমি উড়তে পারি, শুধু 

লক্ষ্য করূন কি কৌশলে কবি, 

এই না বলে খাঁলফা এক যাজকের উদেশে 
ডানার মতো কি সব ?জনিস 'নয়ে 

উঠল সোজা গগিজাবাডীর চওড়াপানা ছাদে । 
যাজক গেলেন চলে £ 

খালফার এ কথায় 

তান বলেন, আজগাাব শব কথা - 

নাল তো নয় পাখি, 

শক্ুণো লা, উড়বেই হা কেউ কস্মিন কালে । 


গেলরে গেল খলিফা জাহান্নামে, 
বলেসবাই যাজকের উদ্দেশে । 
কথাটি এিড়ে মেলার মুখে শহখে ! 
“কল রানা পলকে ধসে যায় 
খালফা পড়ে-_তারগাতিতে পড়ে 
বড়ো কঠিন পাথরে চত্বরে । 
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বাজাও, ঘণ্টা বাজাও গিজাচড়ায় 
ধর-মন্থর লয়ে; | 
আজগুবি সব কথা-- 
মানুষ তো নয় পাখি, 
কক্ষণো. না, উড়বেই না কেউ কস্মিন কালে, 
ধর্মযাজক প্রাকৃতজনকে বলে । » 
অনুবাদ £ বিতোষ আচার্য 


তরি. ট-এর একটি কাবিতা 
ষাঁরা প্রাতাঁদন টোবলে সাজানো মুরগীর ঠ্যাং মুখে পুরে দ্যান” 
অভাজনদের তাঁরা অবশ্য অল্পে তুণ্ট থাকতে শেখান ! 
ধনকুবেররা যেহেতু এখন বাধ্য হয়েই ট্যাক্সো যোগান 
জনসাধারণ স্বার্থত্যাগেও অগ্রণী হোন--এই তাঁরা চান । 
ভরপেট খেয়ে কতাব্যন্তি ক্ষধার্তদের যে-বাণী শোনান £ 
দ্দুর্দন আসবে বিস্ময়ভরা মনোহর দিন, _কেন ঘাবড়ান !, 
দেশটাকে যাঁরা ল্‌টেপুটে খেয়ে জাহাল্ামের দূয়োরে পাঠান-- 


তাঁরাই বলেন, 'শাসনযন্দতে হেশীজপেশজ যেন নাক না গলান 1, 
অনুব'দ £ সতারত ঘোষ 


পুবর্রণাক্ান যুরত জার্ধান পৈন)দর প্রতি 


আমার প্রিয় বন্ধুরা, যাঁদ আজ আমি তোমাদের মধো থাকতাম 

যঁদ সুদূর পূ্বসীমান্তে তৃষারমণ্ডিত রণক্ষেত্রে তোমাদেরই একজন হতায়, 
হতাম লৌহশকট পারবৃত তোমাদের মতো হাজারো সৈন্যের একজন, 
তাহলে অবশ্যই আম তোমাদের মতোই বলতাম £ 

অবশেষে নিশ্চয়ই আমরা ফিরে যাব আমাদের 'প্রয়জনদের মধ্যে । 

কিন্তু বন্ধুরা, আমার প্রিয় বন্ধুরা, 

লৌহশিয়স্তাণের নীচে, মাথার মাণকোঠার মধ্যে 

আম কিন্তু জানতাম, ি যেমনটি আজ তোমরাও জানো, 

বাড়ী ফেরার পথ 'আমাদের 'চরঠদনের মতো বদ্ধ হয়ে গেছে ॥ 
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্কুলে-পড়া মানাঁচতে বখন বাভল্ন দেশের অবস্থান দেখি, * 
তখন মনে হয় স্মোলেন:স্ক শহরটি কত কাছে-_ 

ফুযয়েরারের ছোট্ট আঙ্গহলটির দৈঘোর চেয়েও কমদরে, 

অথচ এই বিজ্ঞীর্ণ তুষারক্ষেত্রে কিন্তু শহরাটর দূরত্ব অনেক, 
শহরটি অনেক অনেক দরে । 

তুষারপাত কিন্তু চিরন্তন নয়, বসন্তকাল আসা পয-্ত তার দাপট, 
সৈন্যদের জশবনও তো চিরদিনের নয়, আগাম? বসম্তকাল পহ-্ত 
সে কিন্তু টিকে থাকতে পারবে না। 

আমারও মৃত্যু হবে, সেকথা আমি ভালোভাবেই জান 

এবং পরদেশল্ঠনকারা হিসাবে আমার মৃত্যু হবে 


মরতে হবে নিম“ম হত্যাকারীর পোশাকে । 
হাজার হাজার হত্যাকারী ও লুণ্ঠনকারীর একজন রূপে চিহিত করেই 


আমার ওপর নেমে আসবে চরম আঘাত, আমাকে হত্যা করা হবে। 

প্রিয় ব্ধুরা আগার, আম যাঁদ তোমাদের মতো একজন হতাম 
তবে তোমাদের সাথেই তুষার্তুপের ওপর দিয়ে এগিয়ে যেতাম 

আর তখন তোমাদের মতোই আমিও প্রশ্ন করতাম £ 

কেন, 'কি উদ্দেশ্যে আমাকে এখানে আনা হয়েছে, 

যেখান থেকে বাড়গ ফেরার সমস্ত পথই আমাদের বন্ধ ? 

কেন আমি নিমণম হত্যাকারীর পোশাক পরোছি £ 

অবশ্যই আমি ক্ষুধার জহালায় এ কাজ করছি না, 

এ কাজ করছি না আমার হত্যাকাত্ক্ষা চাঁরতার্থ করার জন্যে । 

এর একাঁটি মান্তই কারণ £ আজ আম আজ্জাবাহণ ক্লতদাস, 

আমাকে আদেশ করা হয়েছিল | 

আর আমি হত্যাকারণর পোশাক পরে নিয়োছিলাম । 

খাবং ঠিক সেই জন্যই আজ আমি মৃতার সম্মুখীন 

আমাকে হত্যা করা হবে নিমমভাবে। | 
যেহেতু আমি আজ সেই দেশটিরই ধ্বংসকারীর্‌পে চিহ্িত 
যে-দেশটি শাস্তির কৃষক-শ্রীমকদের দেশ 

বার মহান কর্মকাণ্ডে বিধৃত হচ্ছে নিরলস সং্টিয় প্রয়াস 
বার শস্যক্ষেত আর গোলাঘরগুলি আমরা চ:ণশবচ্‌ণৎ কর্বোছ, 
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মিল, কারখানা, বধিগ্িলকে করেছি ধংস 
শতসহম্্ মনীষীর মহান শিক্ষাকে করেছি পদদলিত 
আর অবমাননা করেছি মহান ব্যক্তিদের সমবেত চিন্তার ।সধ্ধান্থগুলিকে 1 
তাই আজ আমাকে মরতে হবে ইস্দুরের মতো 

যে ইপ্দুরটা ধরা পড়েছে এক কৃষকের ফাঁদে । 

আমাকে 'দিয়ে আজ পাঁরকার করা হবে 
পৃথিবীর জঞ্জাল, 'বিষাস্ত কৃষ্ঠব্যাধি, 

একটা উদাহরণ তৈরণী করা হবে 

ভবিষ্যতের জন্য আমাকে 'দিয়ে-_ 

কোন: ব্যবস্থা নতে হবে হত্যাকারশ আর ল.্টনকারীদের বিরুদ্ধে 
আর যারা তাদেরই ইঞ্গিতে পরিচালিত হচ্ছে । 

চারাদকে মাতৃহদয়ের ক্রদ্দন, তাদের সন্তানেরা আর ফিরে এলো ন! 
শিশুরা বলছে--সবাই তারা আজ 'িতৃহীন 

ধবংসম্ভ্‌পের কাছে এই হাহ্াকারের কোনো জবাব মিলছে না। 

এবং আগ আর দেখতে পাব না, সেই দেশ 

আমারা প্রয় দেশ, যে-দেশে আমি জন্সোছি 

ব্যাভোরয়ার সে বিস্তীর্ণ বনাণল, দক্ষিণের পবণতমাল। 

নেই সমর, সবুজ তৃণভূমি, পাইনের সারি, 

শান্ত জনপদে প্রবহমান নদী-তীরের সেই আঙ্পুরগুচ্ছ 

অন্ধকার ভেদ করে উষার আগমন, মধ্যাহন-_ 

দনাস্তে সন্ধ্যার আভসার । 

সেই শহরগুলো আর সেই শহরটা, বেখ।নে আমি জন্মেছি 

আমার সেই কাজ করার বেগিটা, আর সেইঃঘরটা 

আর সেই টুলটা- আমি আর কখনো দেখতে পাব না। 

এর কিছুই আমি আর দেখতে পাব না 

আর বারা আমার সত্যে এসেছে 

তারাও কেউ একটি বারের জনাও তা দেখতে পাবে নং 

তুমি আম কেউ আর আমাদের প্রেয়সী বা মায়েদের 

সেই কণ্ঠস্বর শুনতে পাব না . | 

কিংবা শুনতে পাব না গ্রামের চিমানিতে ধাক্কা লাগা 'হাওয়ার শব্দ: 


৩৪ 


অথবা শহরের সেই মিষ্টি হট্টগোল আর বিশ্রী আওয়াজ । 
একটি বছরের মধ্যেই হয়তো আমি মারা যাব 

কিন্তু জেনে রাখো- আমি জীবনে একবারও ভালোবাসা পাহীন 
আমি [নিঃশেষ হয়ে গেছি, অস্ত্রে পারণত হয়েছি এক কপট দেশচালকের । 
আমার প্রকৃত শিক্ষা ছিল না, শেষ মুহূতে” তা বুঝতে পারাছ 
হত্যা ছাড়া আমার আর কোনো বিদ্যাতেই হাতে খাঁড় হয়ান 
জল্লাদগুলোর কাছ থেকে ওর বেশণ শেখার কিছ নেই । 
যে-পৃখিবীকে আমি 'বিধহজ্ঞ করোছি 

তারই মাটির নিচে আমার কবর হবে, 

আমি এক দুবূতত্ত, আমার ন্যায়-অন্যায় জ্ঞান নেই, 

কবরে আমার সং্গশ হবে শুধু একটি দীর্ঘ*্বাস । 

আর মাটির নিচেই বা কেমন হবে আমার অবস্থান ? 

একটা ট্যাঙ্কের মধ্যে যেন পচন-ধরা একশ কেজি মাংসাপন্ড । 


তারও পরের অবন্থাটা কি? 

বেন একটা শুকনো জড়পদাথ“ দলা পাকিয়ে আছে, 

একটা মাটির মণ্ড, যাকে শাবল 'দিয়ে তোলা হয়েছে 

আর তার পচা গন্ধ চতুর্দিকে হাওয়ায় হাওয়ায় ম” “ম' করছে । 
আমার 'প্রয় বন্ধুরা, আজ যাঁদ আম তোমাদের সঙ্গে থাকতাম 

সেই সুদূর স্মোলেন্কের পথে, 

তারপর সেই স্মোলেন.স্ক থেকে অন্য এক অজানা পথে, 

তখন আমি নিশ্চয় তৈমনটিই অনুভব করতাম, যেমনটি তোমরা করছ 
লৌহ-শিরস্ত্রাণের নিচে, মাথার মণিকোঠ।র মধ্য সেই চিন্তাই আমার হতো, 
অন্যায় পর্বদা অন্যায়ই ! 

দু দু? গুণে চারই হয় । 

তোমাদের সঙ্গে যারা গেছে তারা অবশাই মারা যাবে 

সেই রস্তাঁপপান্গ দন্গার দূল, 

হত্যাকম্পী নিবোধের দল । 

তারা জানত না মস্কো শহর অনেক দূরে, 

অনেক- অনেক দরে, 


চর 
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জানত না পের দেশগৃলিতে শীত কী প্রচণ্ড, 

শীত কত তার ! 

আর জানত না সেই নতুন কৃষক ও শ্রমিকের রাম্ট্রটি 

তাদের গ্রাম ও শহরগুলিকে রক্ষা করবে, 

আর আমাদের তারা নিশ্চিহ্ন করে দেবে 

জঙ্গলের মধ্যে, কামানের সারির পেছনে 

রাঙ্তায় আর বাড়ির মধ্য, 

ট্যা্কগুলির নিচে আর পথের মোড়ে মোড়ে ; 

সেই রাতের কঠিন শীতে, অনাহারে 
আমাদের হত্যা করবে সেই দেশের -পহরুষ, নারী" আর শিশঃরা, 
এমনি করে আমরা সবাই মারা যাব 

আজ কিংবা কাল অথবা পরের দিন 

তুমি আমি এবং ওই জেনারেল সবাই । 

কারণ, আমরা তাকেই ধংস করতে চেয়েছি 

যার সৃষ্টি মানুষের মহ প্রচেষ্টার মধ্যে । 

যেহেতু কঠোর পরিশ্রমেই পাঁথবীর সমন্ঞ সৃষ্টি 

যেহেতু একটি গৃহনিমাণেও ষথেম্ট শ্রমের প্রয়োজন 

লোহার কড়-বরগা সরাতে বা বাঁড়র নকশা আঁকতে, 

একটা দেওয়াল তৈরণ করতে, ছাদ ঢালাই করতে 

আমরা অনেক পারিশ্রম কার ; কারণ, আশা আমাদের সুদূরপ্রসারী । 
মানুষের সষ্টিকে ধ্বংস করতে দেওয়া হবে না-- 

গত হাজার বছর ধরে একথাটা শুধু ঠাট্রার মতো বেজেছে 
[কিন্তু আজ সমন্তভ মহাদেশেই এই কথা প্রাতিধধানত হচ্ছে £ 
যে-পদষুগল নতুন ট্রান্টরের চক্রচিহ্ত জামকে পদদলিত করবে 
তাকে দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন করা হবে, 

যে-হাত নতুন শহর-নিমতাদের বিরুদ্ধে উত্বোলিত হবে 

সে হাত টুকরো করে ফেলা হবে। 

7 অন্বাদ £ অমল মুখোপাধ্যায় 


ভোমরা যারা ধ্বংসপ্রাপ্ত শহরগুলিতে আজও বেচে আছ, 
অবশেষে কৃতকর্ের অনশোচনাই তোমাদের সম্বল হলো ; 
তোমাদের সৈনাদের আর নতুন ধঃদ্ধে ঠেলে দিও না, 
যেহেতু অতাশতেও তারা সফলকাম হয়নি 
তাই আমার অনুরোধ, আর যেন অনুশোচনা করতে না হয়। 
তোমরা পুরুষেরা, সঞ্গীনটা ছখড়ে ফেলে কর্ণিকটা হাতে নাও, 
অবশেষে তোমরা আজ আবার দেখছ কিছন্টা স্বপ্তির মুখ, 
তোমরা বসে নেই বারুদের শ্তুপের ওপর ; 
আগের চেয়ে অপেক্ষাকৃত শাস্ততেই আছ, 
তাই আমার অনুরোধ, সঙ্গাশনটা ফেলে কর্ণিকটা হাতে নাও । 


তোমরা শিশুরা, যাদের যুদ্ধের কালো হাত স্পশ করেনি, 
তোমাদের অভিভাবকদের এবার প্রত্যয়ের সাথে বোঝাবে- 
উচ্চৈঃস্বরে বলবে, তোমরা ধ্বংসম্ঞ্‌পের মধ্যে বাঁচতে চাও না, 
বড়রা ষে-কস্ট সহ্য করেছে, তোমাদের যেন তা সহা করতে না হয়, 
তোমরা শিশুরা, যুদ্ধের কালো হাত যাদের স্পর্শ করেনি । 


তোমরা মায়েরা, তোমাদের কতব্য নিজেরাই 'শ্থির করো, 


আমার অনুরোধ, তোমাদের শিশুদের বাঁচতে 'দাও, 
তোমরা জন্ম দিয়েছ, মৃত্যু দিয়ে সেই জন্মকে কলঙ্কিত করো না, 
তোমরা মায়েরা, তোমাদের শিশুদের বাঁচার মতো পৃথিবী করে দাও। 


অনুবাদ £ অমল মৃখোপাধ্যার 


(বছারা (বাঠীপ্ট-এর জনয 


আমি, বেটেশন্ট ব্রেষ'ট, এসেছি কৃষক অরণ্য থেকে 
আমার মা আমাকে বয়ে এনোছলেন শহরে, আমি তখনো তাঁর পেটে 
আর আজও লেগে আছে সেই অয়প্যের হিম টু & 
আমার অন্করে সে বুঝি থেকে যাবে আমার শেষ দিনেও । 
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এই সিমেশ্ট-শহরে স্বচ্ছন্দ বোধ করি। শৈশব থেকেই 
সব কিছ আতিরিস্ত পেয়ে আসা- সংবাদপত্রের প্রসাদ, 
তামাকের, আর তেমানি ব্রযাশ্ডিরও । 

সন্দেহবাতিক মন, অলস, অথচ তুষ্ট শেষটায় । 


মানুষের সঙ্গে আমি দোন্ভি কার । আর 

মাথায় একটা টুপি লাগাই অন্য সকলের মতো । 
হয়তো কখনো ব'লে বাঁস £ ওরা কটুগম্ধ জব 
আবার তখনই বলি £ ঠিক আছে, আমিও তো তাই । 


দ-পুরের আগে আমার দোলানো চেয়ারটায় বাস, 

দুপাশে স্নীলোক দুজন, 

তাদের দিকে অমনযোগী দষ্টিতে তাকাই আর বাল £ 

তোমাদের পাশে দেখ এই একটি পুরুষ, ধার উপরে 
তোমরা ভরসা করতে পারবে না। 


সম্ধ্যার দিকে আমা? চাঞ্পাশে কিছ লোক জমায়েত হয় : 
পরস্পরকে আমরা সম্বোধন কাঁর, মহাশয়' বলে । 

তারা আমার টেবিলে পা তুলে দেয় 

বলে £ অবন্থার উন্নাত ঠিকই হবে । আম জিজ্ঞেস করি না কবে। 
ভোরের সময় ঝাউ গাছেরা প্রপ্রাব করে ধুসর আলোয় 

তাদের পরগাছা পাঁখির দল 'কিচমিচ শুরু করে দেয় । 

শহরের সেই প্রহরে আমার গেলাশ শৃন্য ক'রে দিই, 

পাইপ ঝেড়ে ফোল । তারপর অশান্ত ঘুম । 


এই সব শহরের অবশিষ্ট থেকে যাবে শুধু বাতাস, 
 যাসেখানে বয়েবেছ 

বাড়ি তোর হয়েছিল ভোজের ফ্যার্ত বাড়াতে, এখন তা শূন্য । 

জানি আমরা সামারককালের বন্ত বিশেষ 

আমাদের পরে থাকবে- প্রায় কিছুই মা। 


৪২ 


তবু যে ভুমিকম্প অতঃপর আসবে তাতে আশা করব * 
তিন্ততা এঁড়য়েই নেভাতে পারব আমার চুরুটের আঁচ । 
আমি বেটোঁল্ট ব্রেষ্ট, পথ হারানো এই সিমেন্ট-শহরে, 


এইখানে অরণ্য থেকে এনেছিলেন মা আমাকে বহঃকাল আগে ।' 
অনুবাদ £ সমীর দাশগন্স্ত 


যারা পাত আহটুকু তাল নেয় 


যারা পাতের মাছটুকু তৃলে নেয় 

তারা আমাদের শেখাতে চায় তুষ্ট থাকার বদ । 
যাদের পকেটে ঠিক গিয়ে ঢুকবে ট্যাক্সের টাকা 
তারা দাঁব করে ত্যাগ ৷ 

যারা দৃবেলা পেট ভরে খায় তারা ক্ষাধিতকে শোনায় 
অনাগত ভবিষোর অপরূপ কথা । 

যারা দেশকে নিয়ে যায় পাতালের পথে 

তারা বলে শাসনকাষ” চালাতে খাব খাবে 


রাম শ্যাম আর যদ্‌র মতো লোক । 
অনুবাদ £ সমীর দাশগৃস্ত 


ধলনবাদর গাণ 


গ্তবগান করো“এই' রাঁন্তর, এই আঁধারের, যা তোমাদের চারাঁদক ঘিরে ! 
1ভড়ে 'ভিড়ে একাকার হয়ে 

চোখ মেলে দ্যাখো উধের্ব অন্তরীক্ষে, 

এথনই দিনমান তোমাদের ফেলে উধাও হয়ে যাচ্ছে । 


জয়গান" গাও এ ঘাসের আর জনবজগতের--তোমাদের প্রাতিবেশণ, 
ধারা বাঁচে তার মরে যায় । 

তোমাদেরই মতো প্রাণ 

এঁ ভণের এবং জন্তুর, | 

তোমাদেরই'মতো মত্যুও ভাগ্যে তাদের 


৪৩ 


বন্দনা করো এই বৃক্ষের, উধ্বপথে চ'লে গেছে যে আপন আনন্দে 
'গ্রালিত পিশিত থেকে দুরে অমতোরি পানে 

বজ্দনা করো এই বৃক্ষের সেই স্থলিত আহার 

শ্রবং উর্বর আকাশকেও তেমনই অভিনন্দিত ক'রে। 


হদয়ের অন্তর থেকে সাধুবাদ কর 

আকাশের হেলাফেলাকেও 

কারণ তার জানা নেই 

তোমাদের ক নাম অথবা মুখের চেহারা 

কেহই জানে না তোমরা এখনো এখানে আছ কনা । 


এই শীতলতা; একে ধন্যবাদ কর, .এই 'বিকাতিকে ! 
জুরে তাকিয়ে দ্যাখো £ 
তোমাদের কথা কেউ একটুও ভাবে না। 


চলিত না-হয়ে ত।ই তোমাদেরই খাঁশমতো তোমরা মরতে পারের । 
সন ১ .অনবাদ £:সমীর দাশগস্তে 


কি ভাব কি হ্বব 
[ গড মূটার' থেকে ] 

এক বাটি ডালও যদ তোমার জন্য নেই 
কেমন করে খাওয়া হবে তবে 2 
রাষ্ট্রটাকে উল্টে দাও 
মাথার উপর দাঁড় কারয়ে রাখো 
যতক্ষণ না পাও প্রয়োজনের খাবার, 
যতক্ষণ না তুমি হও তোমারই আতা । 
কাজকর্ম, কিছুই যাঁদ না পাও 
কেমন ক'রে পেট চলবে তবে ? 
রাষ্ট্রটাকে উজ্টে দাও 
মাথার উপর দাঁড় করিয়ে রাখো 
যতক্ষণ না সব কারখানা-কল 
কাজকর্ম তোমার মুঠোয় আসে । 


৪8 


রোগাপটকাসতোমায় দেখে ওরা যাঁদ হসে 
কৈমন ক'রে এাগয়ে বাবে তবে 2 
আর বত লোক রোগাপটকা পাবে 
তাদের ঠেলে ঢোকাও মাছিল-জাঠায় 
যতক্ষণ না তুমিও হবে দারুণ শান্তমান । 
ওদের মুখে হাসিও মাঁলয়ে যাবে । 

অনুবাদ £ সমীর দাশগস্তে 


শাভ্তির গান 


[ পাবলো নেরুদার কাঁবতা অবলম্বনে ] 
মাঠে মাঠে চাষ করে চাষী 
সে জাম তো হ'তে পারে তার, 
আস্সুক শান্ত নেমে সেই সব মাঠে । 
হাজার হাজার বাড়ির শহরগুলো-_ 
বাঁড়গুলো তো হ'তে পারে তাদের 
যারা এর বি*বকর্মা ;ঃ আক্মুক 
শাজ্ত নেমে সেই সব শহরে শহরে ॥ 


শান্ত আমাদের সবাকার ঘরে ঘরে 

শান্তি আসুক আমাদের প্রাতবেশশদের নশড়ে 

তবেই তো আমরা সবাই হতে পার সৃযষমুখী । 

শাজ্ত নেমে এসো রেড্‌ স্কোয়ারে, 

শান্তি নেমে এসো 'লিঙ্কন-সমাধি সোৌধচড়ে, 

ব্রাশ্ডেনবার্গের দরজার মাথায় উড়ুক 

শাস্তির পতাকা, পাশে গাঁবতি লাল-নিশান । 

ভয্লেতনামের শিশুদের মুথে শাস্তির আশ্বাস, 

রয়ের শ্রামকের কাঁধে শাস্তির পতাকা 

নু-ইয়কের ট্যাক্সি চালকের হাতে হাত রেখে 

চলছে সিগ্গাপুরের লড়াকু শ্রমিক ॥ 

জার্মান কৃষকদের ঘরে শান্তির গান, | 

লোনিনগ্রাদের অধ্যাপকেরাও যেন বাদ না যান । 

ছোট বড় সবার জনোই শান্তি, 

শাস্ত ছড়িয়ে পড়ুক মাঠ পোরিয়ে, 

সমুদ্র পৌরয়ে ; সারা দিগন্ত জুড়ে 

ধ্বানত হোক গান £ শুধু শাস্তির গান ॥। 
অনুবাদ £ ডাঃ আসত তোষ 


৪ 


“ আতি-এর স্মরণ 
১ 
যেন কবে কোন নীলে.নীল আশ্বনে 
নীরবে দ-জনে মলেছি বকুল বনে 
বে*ধোঁছ শরষ্ত বাক্যাবিহঈন প্রিয়া 
সে স্বপ্নশরীরণশ বাহ? বম্ধনে । 
মাথার উপরে শরতবেলার মেঘ 
ছিল ভাসমান, চকিতে চক্ষে পড়ে, 
সে-যে কী শব্তদ্র, সে-যে কী সুদূর ছিল, 
(ফরে তাকাতেই, দেখি তা ঠিয়েছে সরে ॥ 
ক 
শাহা, দন কাটে, কত-কত চাঁদ গেছে 
স্তব্ধ আকাশ সাঁতরে কোথাও চলে 2 
হয়তো বকুল গেছে কুড়োলের ঘায়ে 
যাঁদ-বা শুধাও, যে নারী বকুলতলে 
[ছল সে কোথায়, বাল না, স্মরণে নাই 
আম জানি, কোন প্রশ্ন জাঁড়ত মন-_ 
ভাবি, ক জান সে কেমন দেখতে ছিল 
শুধু মনে পড়ে তার মুখে চুম্বন ॥ 
৩) 
আর সে চুমাও হারা তো বিস্মরূণে 
সে দন আকাশ মেঘ না ভাসিয়ে দলে, 
»নে অ।ছে সেই মেঘছইকু, মনে আছে 
সে-যে কঈ-শহভ্র বুক ছিশ্ড়ে আসা নীলে । 
হয়তো বকুলে ভাল ভরে আসে ফুল, 
সে নারীরও কোলে আসে সপ্তম শিশু 
আহা সেই মেঘ, ক'মানিউই তার আয়ু 
দেখেছি গেল তা হাওয়ায় হাওয়ায় মিশে । 


অনুবাদ 2 তরুণ সান্যাল 


৪৬ 


স্বজন্ত গ্হ-বিষয়ে 'গাঁতঅনুজ্ধের উপাদশ 


তথাগত গোতমবুদ্ধ উপদেশ 'দাচ্ছগেন-_ 
বলছিলেন, লোভের চাকায় আমরা সবাই বম্দশী ; 
তবু আকাঙ্ক্ষা বদি আমরা ঝেড়ে ফেলতে পারি, তবেই 
নিদ্কামভাবে প্রবেশ করব সেই পরম নাচ্ঠিতে 
রর "যার নাম নবাণ। 
একদিন এক শ্রমণ প্রশ্ন করল কুণাঘনকে £ 
«এই না্ভ কেমন, ভগবন ১ আমাদের প্রত্যেকেই 
না হয় ঝেড়ে ফেলব আমাদের আকাথ্ক্ষা আপনার উপদেশ মতো- 
তব; একবার বলুন 
যে-নাস্তিতে আমরা প্রবেশ করব 
তা বোধহয় স:স্টর অস্কগত 'নার্বিকার সত্তার মতো, 
খন কোন বাক্কি জলশয়নে থাকে, শরীর তার ভারশনা 
সেই মধ্যাহ্র বেলায় 
সে তখন ঢের বেদি, আলসোো নে জলশয়নে হয়তো বা তশ্লাতুর 
ভূলে যায় সে তার নতাকাজেএ পরম্পরা 
রগ্রণাৎ যেমন তার কম্বল ভাঁজ করার সময় 
সে ডুবে যায় আচ্ছন্বতায়-কে জানে তাই পরম নাণ্তি কিনা-_ 
তা হলে এমনি ধারা ব্যাপারটাই সেই পরম সুখ 
| আনন্দঘন শান্ত, নুগ্থি ।। 
প্রভু আপনার এই নাষ্চি কেবল নাই, শশতল 'নিশ্েতন আর শন্য ॥ 


পদ্ধ রইলেন বহংক্ষণ ভ্তব্ধঃ তারপদ্প নির্বিকার ভাবে বললেন, 
“ভগ, তোমার প্রশ্নের কোন উত্তর নেই ।” 


সেই সম্ধ্যাবেলায় যখন শিষ্যরা ফিরে গেছে 

বুদ্ধ তখনো বসে আছেন ফলভারনত বক্ষতলে 

ষারা তাঁকে কোনো প্রশ্ন করোনি তাদের লক্ষ্য করে বললেন সেই কাহিনশ £ 
বৎসগণ, সপ্রতি আমি একটি গৃহ দেখছি: আগ্নিময় জবলশ্ সেই গ্‌হ 
আগুনের শিখা তার ছাদ লেহন করছে । আমি নিকটে গেলাম । 

লক্ষ্য করলাম, বাঁসন্দারা তখনো রয়ে গেছে সেই প্রজহলিত গূহে ॥ 


৪৭ 


আমি চৌকাঠ পার হয়ে বললাম, 

যাদের মাথায় উপরে ছাদ জবলছিল তাদের ডেকে বললাম, ৷ 

পুত গৃহটি ত্যাগ করতে, কিন্তু মনে হলো 

এ অবলম্ত গৃহের বাসিন্দাদের কোনো তাড়াই নেইঃ। একজন তাদের 

যখন আগুন তায় ভ্রুধুগলকে দগ্ধ করছিল, শৃধালো £ 

“বাইরে যে যাব বাইরেটা কেমন কে জানে, বাইরে ক কখনো 
বৃন্টি পড়ে না, ণ 

28055757445 

এমনি ধারা নানা প্রশ্ন । 

উত্তয় না দিয়ে 

আমি পুনরায় বোরয়ে এলাম বাইয়ে । আমি' ভেবে দেখলাম এ বাসম্দার 

প্রশ্ন শেষ করার আগেই ভস্মসাৎ হবে ।” 


আর সাত্য বলতে 'কি, বন্ধৃগণ, এখনো যে 
মেঝের বৃকে এমন ধারা উত্তাপ সয়ান 
সে তো খুশি মনেই, বাড়ি বদল করে নেবে, 
সে মানষাঁটকেও আমার কিছুই বলার নেই” 
গৌতম বুদ্ধ এমন কথাই বলেছিলেন । 


কিন্তু আমরা, যাদের মাথা নোয়ানোর 'শিপ্পকর্মে উৎসাহ নেই 

বরং মন যাদের মাথা না নোয়ানোর জন্যে তোর 

যারা 'না্দিন্ট ধরনের প্রস্ভাবনায় এই পার্থ প্রকাতিতেই 
মান্ষজনকে আবেদন করে জানায়__ 


মানুষিক উৎপনড়কদের ঝেড়ে ফেলতে, 

আমরাও মনে কার 
যারা পশজর বোমারু বহর গজিয়ে ওঠার সময় 

দস্তা দিজ্ঞা আজেবাজে প্রশ্নের বাহানা তোলে 

তারা গোল্লায় যাক ; ূ 
আর যারা এটা কিভাবে করব, ওটাই বা কেমনভাবে করি 
বিপ্লবের পর তাদের সগয়ের কি গাঁত হবে, 'কি গাঁতবা হবে তাদের 

ছুটির দিনের ভালো পোশাক-আশাকের 
সে বিষয়েও তাদের আমাদের বিশেষ [কিছু বলার নেই 
ৃ অনধবাদ £ তর্ণ সান্যাল 


৪৮ 


এই, তবে এইই সব। যথেষ্ট তা" নয়, আমি জানি। 
অন্তত এখনো আমি বেচে আছ; সে তুমিও জানো । 
আমি যেন সেই লোক একটি ইট তুলে যে দেখার 
কেমন সুন্দর তার গহখানি ছিল একাদন । | 

* . অন্বাদ $ হৃগাক্তয় চরবতা 


9১৪০০ ৬স্সঙধ)ক 


আমার ছোট্র ছেলেটা আমাকে জিজ্ঞাসা করে £ 
আমি কি অঙ্ক শিখবো ? 
ক দরকার তার, আমার বলতে ইচ্ছে হয় । দ*-টুকরো রুটি যে 
এক-টুকরোর চেয়ে বেশি 
সে তুমি এমনিতেই বুঝতে পারবে। 
আমার ছোট্র ছেলেটা আমাকে জিজ্ঞাসা করে £ 
আমি কি ইংরোঁজ শিখবো ? 
কী দরকার তার, আমার বলতে ইচ্ছে হয়। ওদের সাম্রাজাটা তো 
ভেঙে পড়ছে। 
প্লেফ পেটে হাত বুলোও আর গোঙাও 
তাতে ঠিকই বোঝ যাবে তুমি কি বলতে চাইছো॥ 
আমার ছোট্র ছেলেটা আমাকে জিজ্ঞাসা করে £ 
আমি কি ইতিহাস শিখবো ? 
ক দরকার তার, আমার বলতে ইচ্ছে হয়। মাটিতে মৃখ গণজে 
| পড়ে থাকতে শিখলেই 


শৈষ পযন্ত টি'কেও যেতে পারো এবান্া। 


হাঁ, শেখো শিল্পে অব, আমি তাকে বাঁল 
শেখে ইংরোজ, শেখো ইতিহাস ! সু 
| আন্বাধ $ বৃনাম্তর চকবতণ 


৪ | ৪৯ 


রায় ্‌ 
* দীঘির পাড়ে গাছপালার মধ্যে ছোট্র বাঁড়ীটি। 
ছাদ বেয়ে ধোঁয়া উঠছে । 
ওটুকু ছাড়া 
কী বিশ্ত্ীই না দেখাতো 


বাড়ি, গাছপালা আর দশীঘ । 
অন্নবাদ £ ফ্ুগাল্তর চকুবতাঁ 


আমি সবসময় ভাবছি 


আমি সবসময় ভেবোছ £ সেইসব শব্দই যথেষ্ট 

যা সবচেয়ে সহজ । আমগি যখন সবাকছুর কথা বলি 

সকলের, বৃকের ভেতরটা তখন নিশ্চয় ছিড়ে ফালা-ফালা হয়ে যায়। 
1 নজের পক্ষ নিয়ে না-দাঁড়ালে তুম যে তাঁলয়ে যাবেই 


তুমি নিশ্চয় সেটা বোঝো । 
অন:বাদ £ যুগাজ্তর চক্ষবতাঁ 


পনির গান 


মারণাস্তররা ছড়াবে আগদন ঝলসাবে তরোয়াল 
মৃত্যুশীতল জলেতে দাঁড়য়ে 'হিম হয়ে যাবে দেহ 
তারই মাঝখানে 'ঠিক রেখো মাথা নেমোনা তুষার ঝড়, 
সতক" করে 'দিয়োছল বউ চোখে শান্ত স্নেহ । 
সোঁদন বারের হ'স ছিল নাকো অস্ধের সম্ভারে 
হে*কেছিল তাই জর মুখ চেয়ে গভির আঁবধ্বাসে 
দামামার বোলে পা ফেলে সেদিন ছুটেছে অন্ধকারে । 


দ্ামামার ধ্যান ঝরায় না খন যুদ্ধ-ভুমির ঘাসে 
ভয় করো নাকো বলেছিল ডেকে শাঁঙ্কত দয়িতারে 
ছঁর ধরবার জন্যই নাকি তোর এ অধ্গুলি 


৫&0 . 


উত্তর হতে দক্ষিণ নাকি বসে আছে তারই তরে 
কবে সে দু পায়ে পায়ে এসে গড়াবে পথের ধূলি। 
দোহাই তোমার, যেও নাকো দূরে বিপদের মাঝখানে 
প্রাজ্জজনেরা বারবার বলে যুম্ধই মহাকাল 
সে কথায় যদ করো পাঁরহাস হতে হবে অনুতপ্ত 
বলেছিল বধু, ফেলে দাও ছণড়ে 'হংশ্র এ তরোয়াল। 
বার সে তরুণ পিজ্ঞল হাতে হেসেছিল উপহাসে 
কি করে তুষার হিমহাতে তার ছোঁবে এ উফ দেহ 
সদশ্ভে বলে ঝাঁপ দিয়েছিল মৃত্যুশীতল স্রোতে 
এ পারে দাঁড়য়ে রইল দাঁয়তা চোখে শঙ্কিত স্নেহ । 
যেতে যেতে ফিরে বলেছিল বীর দ'য়তারে তার ডেকে 
আমাদের দেখা হবে সে আবার পূর্ণ চাঁদের রাতে 
শেষ হবে ক্ষণাঁবচ্ছেদ সেই মিলনের উত্তাপে 
যে দিন দূরের পাহাড়ের চড়া ধোয়া হবে জ্যোৎস্নাতে । 
তুমি চলে গেছ যেমন ত্রষ্ত চলে যায় কুয়াশারা 
প'ড়ে আছে দিন উত্তাপহাীন নমিত ক্লাস্ত শোকে 
আর প'ড়ে আছে গৌরব কিছ তোমারই তো ফেলে যাওয়া 
গৌরবে ভরে উঠে না তিমির আশার সৃযালোকে ॥ 
বলেছিলে বউ অস্ফুটে শুধ ঈশ্বর ওকে রেখো 
বার সে তরুণ এক হাতে ছুরি আর হাতে পিষ্ভল 
তুষারের স্রোতে সাঁঙনের ভিড়ে কখনো গিয়েছে ডুবে 
কখন যে তাকে নিথর করেছে মৃত্যুশীতল জল ৷ 
পাহাড়ের চড়া ভেসে যায় সাদা জ্যোৎস্নার বন্যায় 
বীর ভেসে গেছে কাল রাত্রির তুষারের ঘ্ণিতে 
কেন যে হে বার, দয়িতা নারীর নিষেধটি শুনলে না 
প্রাজ্জনের ব'লে দেওয়া সঈমা কেন গেলে চূণিতে । 
কীর্তি তোমার কোনাঁদন আর ঘাঁনষ্ঠ উত্তাপে 
আতগু করে দেবেনা প্রিয়ারে প্রথর রোদ্রালোকে 
তুমি চলে গেছ যেমন তষ্ত চলে যায় কুয়াশারা 
পড়ে আছে দিন উত্তাপহগন নামত ক্লাস্ত শোকে । 
অনুবাদ ৪ সৌমিত চট্টোপাধ্যায় 
&১ 


কখনও না. 

ভুমি যদি এখনও বে"চে থাকো, কখনও বলো না £ কখনও না!. 
যা নিশ্চিত বলে মনে হয় তা নিশ্চিত নয়। 

জাবনযাত্রায় যা কিছু আষ্িমান তা চ্ছায়ী হবে না। 


বখন শাসকের দল কথা বলেছেঃ 

শোধিতেরা তাদের আওয়াজ তুলবে । 

কে সাহস করে বলবে £ কথনও না? 

পীড়ন আর অত্যাচারের শাসন যেখানে, তার জন্য কে অপরাধী? 
আমরা । 

বিধান যেখানে ভেঙে চুরমার, তার জন্য দায়ী কে? 

আমরা । | | 
বারবার প্রহায়ে যারা পরাজিত, সগর্কে মাথা তুলে তায়া দাড়াবে! 
যে কেউ নিঃশেধিত হোক না, সংগ্রামে জিতে ফিরে আসবে আবার ! 
যে মানুষ তার অবস্থা প্রত্যক্ষ করে, কে তাকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে ? 
আজকের যে 'শকার, আগামণকালের সে 'বিজেতা 


এবং আজকের অবস্থায় ব'লে গেছে কখনও না'। 
অনুবাদ ঃ$ 'দিলশপ সেন 


তিন পর়পার পালার একাটি গান 


মহশল্দ্র ॥ এই ফাঁকেতে ভঙ্দর বাবু শুনুন দিয়ে মন 
আপনাদেরই সামনে কিছু আছে নিবেদন । 
পাপাঁতাপী ঢের লোকই যে নেই তাতে সন্দেহ 
কিন্তু তাদের ভাত জোটে না জানেন কি তাকেহ? 
ভর পেটটাকে খাইয়ে দিয়ে তবে দেবেন জ্ঞান 
জ্ঞানে দেখুন কাজ হয় না লাগেই পাঁলশ ভ্যান । 
শরীরটাতো বাঁচলে আগে তবে মনে কাজ 
ঢাকটা আগে থাকবে ছাওয়া তবে তো আওয়াজ । 

নেপথ্যে ॥ মানুষ তবে বাঁচে কিসে ? 


ছে 


-মহাণষ্ছ ॥ 


নেপথো । 
' সকলে ॥ 


জ্যোত্গলা ॥ 


নেপথ্যে ॥ 
জ্যোৎস্না । 


নেপথ্যে ॥ 
একিনে ॥ 


লোক ঠাঁকয়ে লোক [পিটিয়ে কেদে কশকয়ে 
চুরিচামার করেই বাবু ভরে সবাই থা 
মানুষ জাতি নিজের জ্ঞাত এই কথাটাই ভুলি । 
অতএব মহাশয় শুনুন 'দিয়ে মন 

বাঁচে যারা পাপণ তারা 

প্রমাণ করুন- নন । 

যখন বাবু বলেন আমরা খারাপ মেয়েছেলে 
ভদ্দর মেয়ে ভালো মেয়ে যখন আমরা নই 
তখন শুনুন একটা কথা পন্ট করে কই 

ভগ্দর মশাই থাকে না কেউ পেট ভ'রে না খেলে 
দেরী হয়ে গেছে বাব্‌ তবু লিখুন খাতায় 
ভাত চাট্র খেতেই হয় যখন বসি পাতায় 
শরশরটা তো বাঁচলে আগে তবে মনের কাজ 
ঢাকটা আগে থাকবে ছাওয়া তবে তো আওয়াজ । 
মানুষ তবে বাঁচে কিসে 2 

মানুষ তবে বাঁচে কিসে শুনুন বাবু বলি, 
লোক ঠঁকিয়ে লোক পটিয়ে কেদে কশকয়ে 
চুঁরিচামারি করেই বাবু ভরে সবাই থল 

মানুষ জাতি নিজের জ্ঞাঁতি এই কথাটাই ভূলি। 
অতএব মহাশয় শহন্দন দিয়ে মন 


বাঁচে যারা পাপণ তারা 


প্রমাণ করুন--নন । 
অনুবাদ £ আজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায় 


মারী কফারার-এর জাণহতাা সম্পর্ক 
মারণ ফারার, জম্ম এাপ্রল মাসে 
কোনো জন্মচিহ্নু নেই, অপ্রাপ্ত বয়স্ক ! 


'িতৃমাতৃহশন অনাথ 
এ পর্যন্ত কোনও পুলিশ রেকর্ড নেই । 


উপায়ে ভ্রুণ হত্যা করেছে £ 

তার জবানতে জানা যায় 

ধখন তার ছিতনয় মাস, 

তখন মদের দোকানের এক ঝি-র সাহাযা নিয়ে 
সে দুবার ডুশ নিয়েছিল, যাতে বাচ্চাটা পেট থেকে বেরিয়ে যায় ॥ 
জানা গেছে, 

তাতে সে কষ্ট পেয়েছিল 
কিন্তু কোনো ফল অশায় নি। 
কিন্তু মশাই, আপনারা সব 
রাগ ঘৃণাকে আটকান, 
কেননা যে জন্সেছে, 

সে জগ্মানোদের সাহাযা চায় 


মারী ফারারের জবান 2 

সে চুন্তমত পাওনা-গন্ডা মিটিয়ে দেয় 

বুক আর পেট আঁট ক'রে বাঁধতে থাকে 

মদের সঙ্গে গোলমারচ মিশিয়ে খেতে শুর করে 
তাতে শরীরের মোক্ষণ হতে থাকে 

কিনতু শিশন বেড়েই চলে 

বাসন ধৃতে ধৃতে তার শরীর যেন আর বয় না। 
এখন এক নজরেই বোঝা যায় 

পেটে কোনো গোলমাল 

মেয়েটি স্বীকারোস্ত করে 

তখনও সে অপ্রাপ্ত বয়স্ক 

দেবতার কাছে রোজ সে ভন্তিভরে প্রার্থনা শুরু করে 
কিন্তু মশাই, আপনারা সব | 
রাগ ঘৃণাকে আটকান | ্‌ ্ 
কেননা যে জল্মেছে 

সে জন্মানোদের সাহায্য চায় । 


6৪ 


প্রার্থনার ফল হয় ?ন 

সে স্মহাষ? চেয়েছিল 

একাঁদন সকালবেলায় অত্ঞান হয়ে পড়ে গেল, 
বখন হাঁটু গেড়ে প্রার্থনা করাছিল 

তখন দরদর করে ঘাম গড়াচ্ছিল তার ॥ 
দশমাস পাপ হয়া পধস্ 

সে তার গোপন কথা গোপনেই রেখেছিল ; 
কেউ ব*বাস করতে পারত না 

এমন ঘটতে পারে, 

এমন সাদামাটা মেয়েটার শরীর 

এমন প্রলোভনের শিকার হতে পারে, 

কিজ্তু মশাই* আপনারা সব 

রাগ ঘৃণ্যকে আটকান, 

কেননা যে জন্মেছে 

সে জল্মানোদের সাহায্য চায় । 


মার ফারারের জবানবন্দশ £ 

সেই বিশেষ নাট এলো, 

তখন সকাল 

হঠাৎ কে যেন একটা লম্বা পেরেক 

তার তলপেট দিয়ে সোজা ঢুকিয়ে দিল 
বস্লপায় তার শরীর মোচড় দিয়ে উঠল, 
তখনও সে গোপন করা গোপনই রাখল ॥ 
সারাদিন কাপড় ধুতে থাকল 

আমর মাথার মধ্যে দাপাদ্াীপি চলতে লাগল ॥ 
তার মাথা ভার হয়ে এলো 
শ্পোটে বাচ্চা'বুক ভারশ 

অনেক রাতে 'বহানায় গিয়ে এলে পড়ল ৪. 
গকজ্ঞ মশাইঃ আপনারা সব 


৬ 


রাগ ঘৃণাকে আটকান, 
কেননা যে জন্মেছে 
সে জন্মানোদেয সাহায্য চাষ । 


শোওয়া মান্ই আবাগ় কাজের তলব এলো । 

পাত এগারটায় কাজ শেষ । 

বড় দার্ঘ পারশ্রাস্ত দিন শেষ হলো । 

পেট ছিশ্ড়ে বেরোবার জনা ছট ফট- করছে বাচ্চাটা । 

মারণশ ফারারের অবানবন্দগ থেকে £ 

বাচ্চাটা জন্মালো, আর পাঁচটা বাচ্চার মতোই দেখতে তাকে 


কিন্তু মারী ফারার পাঁচটা মায়ের মতো নয় । 
ঘেরা করবেন না, 

ছেলের জন্ম 'দর়েছে যে-মা, 

সেমানয়ই বাকেনঃ 

কিন্তু মশাই, সাবধান 

রাগ ঘৃণাকে আটকান 

কেননা যে জন্মেছে 

সে জদ্মানোদের সাহায্য চায় । 


যা বলছিঙ্গাম বালি, 

যে ছেলে জল্মালো, তার 'কি হলো বি, 

মারী ফারারের জবানবন্দী £ 

এখন আর সে গো পনকথা গোপন বাখতে চায় না 
কাজেই মশাইয়া, বাকিটা শুনুন, 

শুনে রায় দিন 

সবে সে বিছানায় গিয়ে উঠেছে 

ঘরেসেএকা . 


জানে না কি হবে, 

গোঙানি থামানোর জন্যে সে মুখে বালিশ চাপা দিল 
আর আপনারা সব মশাইগণ, রাগ ঘণাকে আটকান 
কেননা যে জন্মেছে 

পে জন্মানোদের পাহায্য চায় । 

ঘরে কনকনে শীত 

তাই শেষ জোরটুকু সংহত ক'রে 

ও নিজেকে টানতে টানতে নিয়ে গেল বাথরুমে 
যতটা আদর ক'রে সম্ভব | 
বাচ্চার জন্ম 'দিল, 

কখন জানে না 

বোধহয় ভোরের 'দিকে 
বাথরমের খোলা ছাদ দিয়ে বরফ পড়ছে 

ক ক'রে বাচ্চাকে ঢাকবে মা জানে নান 

ঠাণ্ডায় হাতের আঙুল জমে আসছে, নীল হয়ে আসছে 
কিন্তু মশাইগণ, সাবধান 

রাগ ঘৃণাকে আটকান 

কেননা যে জন্মেছে 

সে জন্মানোদের সাহায্য চায় । 


মারী ফারার বলছে ঃ 

বাথরুম থেকে ঘরে যাবার পথে 

বাচ্চাটা কেদে উঠল 

1চল-চিৎকার, ূ 
ভয়ে পাগল হয়ে মার তাকে কিল, চড়, ঘুষি মারতে লাগল 
থেমে গেল বাচ্চা । 

থেমে যাওয়া বাচ্চাটাকে নিয়ে নারী তার বিছানায় ফিরল 
সারা রাত বুকে বে'ধে রাখল শরাঁরটাকে 

সকাল বেলার আচ্ঞাবলের নশচে 


৫৭ 


ঘুম পাড়িয়ে দিল । 
মার ফারার জণ্ম এপ্রল মাসে 
কুমারী মা, শাষ্তি পেয়ে জেলে মারা গেল 
যে সমচ্ভ মানুষের পাপ বহন করছে । 
ফসা” চাদরের নীচে ডান্তারের ০ 
যাঁরা সন্তানের জম্ম দেবেন 
তাঁরা প্‌ণ্যবতশ জনন আখ্যা পাবেন 
পুণ্যবান পিতৃবৃন্দ, 
পুণ্যবতণ মা জননারা, 
সাদামাটা একটা মেয়ে কামনার শিকার হয়েছিল 
তাকে কুলটা বলবেন না, 
তার পাপ ভয়ঙ্কর 
বঙ্নণা আরো বেশী 
সুতরাং মশাইরা, সব রাগ ঘণাকে আটকান 
কেননা যে জশ্মেছে 
সে জল্মানোদের সাহাষ্য চায় । 
অনুবান £ আঁজতেশ বন্দ্যোপাধ্যায় ও কেয়া চুষা 


আমার ভাউ ছিল ।বমানিক 
আমার ভাই 'ছিল বৈমানিক 
একটা কাড* পেল সে একদিন 
বাস্কে পুরে তার জিনিসপত্তর 
দক্ষিণের 'দকে বাড়ালো পা । 


দিশ্বিজয়শ ছিল আমার ভাই ; 
এ-জাতির তো নাকি জায়গা কম ! 
সীমানা ভেঙে দেশ দখলদার 
আদ্যকাল থেকে তাদের লোভ । 


আমার ভাই তাবে বাগিয়োছল 
গুয়াদারামা ম্যাসসিফের জম, 
দৈঘে ছয় ফিট দু-ইন্চি। 
প্রচ্ছে চার ফিট ইন্চি ছয় । 

অনুবাদ £ আঁমতাভ দাশগৃপ্ত : 
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শিশু তর্মযুজ, ১১৩০১ 
উনচল্লাশে পোল্যান্ডে ঘটেছিল 
স্নক্তে ঢালাই যুদ্ধের কারবার । 
অনেক শহর, অসংখ্য ছোট গ্রাম 
উনচাল্লশে হয়ে গেল ছারখার ॥ 


উনচল্লশে ভাইকে হারালো বোন, 
ধুদ্ধে বৌ-ট হারালো স্বামীকে তার । 
গখাকাবাবু ঘোরে আগৃন-ছাইয়ের মাঝে 
মা ও বাবাকে খখজে পাযনাকো আর । 


পোল্যাশড থেকে তো খবর বন্ধ হলো, 
চিঠি তো বটেই, ছাপা কথা হলো মানা । 
তবুও এখানে পুবাদদকে সব দেশে 
অবাক গপ্প পথেঘাটে গেল জানা । 


গস্পাট ওরা যখন বলত খুলে, 
1শশুদের সেই ধর্মযহদ্ধ নিয়ে, 
পোল্যান্ডে বার শক উনচালশে, 

শীত ঢেকে দত পুবের শহর তুষারের ঢোকা দিয়ে । 


বড় রাচ্ঠায় সার করে দল বে"ধে 
উপবাসশ এ! শিশুরা খখংড়িয়ে চলে । 
পথে যেতে যেতে লাাশ্ঠিত ভাঙা গাঁয়ে 
নতুন সভ্য যোগ দে এসে দলে ॥ 


মারামার থেকে পালাতে চেয়েছে ভাবা 
এ ীবভশ?ষকায় খনজেছিল ক্ষান্তিকে | 
ভেবোছিল তারা খ*জে পাবে একদিন, 
সে দেশ যেখানে পাবে তারা শাস্তিকে । 
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“তাদের একটা সদা ছিল খুদে, 
সে ছিল তাদের ভরসা এবং খাট |. 
এ সদাররের একটিই মাথাব্যথা 
অজ্ঞাত ছিল পথের নিশানা দুটি । 


একরাদ্তি এ একাদশ এক মেয়ে 

চারবছরের বাচ্চাকে নিয়ে চলায় নেইতে শের । 
মতৃত্বের পনেরো আনাই পুরো, 

বাকী শলধহ ছিল অশাকস্তিহনীন ছোট্র একটি দেশ । 


ইহুদশর ছেলে হাঁটিছিল এই দলে । 


শ্লায়, হাতায় ভেলভেট ছিল তার, 
ধপুধপে সাদা রুটি খাওয়া অভ্যাস 1 


ভবুও সেও তো লড়েোছিল জোরদার । 


আর দুই ভাই যোগ দিল সেনাদলে, 
দুজনেরই মাথা অজন্্ প্যাঁচে ভরা ॥ 
বুস্টির সাথে লড়ে ভাঙা এক কুড়ে 
ঝড়ের মতন দখল করল তারা । 


হাঁটাছল এক সভ্য সে রোগা কালো; 
পথের ধারেতেঃ আলাদা ও একা একা, 
দুঝহ বোঝা অপরাধ তার এই 

কাঁধে এক তার নাৎসী চিহ্ব লেখা । 


তাদের মধ্যে এক ছিল সুরকার, 

ঢোলক একটা পেয়োছিল খখজে ভাঙাচোরা এক গায়ে; 
ছিল না সেটাকে বাজানোর অনুমতি 

পাছে শম্দতে তারা ধরা পড়ে যায়। 
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ছোট্র একটা কুকুরও ছিল এ দলে, 
ঠিক ছিল সেটা হাঁড়িকাঠে হবে বাঁধা । 
হলো সে শেষটা খাবারের ভাগশদার, 
যেহেতু সকলে মনে মনে দিল বাধা ॥ 


তাদের একটা ইস্কুল ধছল খোলা, 

খুদে মাস্টার জানত $ চেশচানো মানেই শিক্ষাদান । 
ছাল্র একটি ভাঙা ট্যাক্কের গায়ে 

গলখতে পারত শান্তির শুধু শান" ॥ 


গানবাজনাও হয়েছিল একাদন £ 

গার্জনশালশী শীতের নদীর পাশে 
একজন বসে ফ্রামটা বাজালো কষে, 
বড়ই দুঃখ কেউই শুনল না লে। 


প্রেমের নজীরও ছিল বটে একখানা, 
মেয়েটি বারো ও ছেলেটি পনেরো বছ রঃ 
নির্জন এক ভাঙা উচ্চোনের মাঝে 
মেয়েটি ছেলের চুল আঁচিড়ার চশচর ॥ 


বোশাদন ধরে 'টি*কল নাকো এ প্রেম, 
1দনশগহালি ক্রমে ঠাশ্ডাযস এলো জমে ॥ 
ছোট্রগাছই বা কশ করে ফোটাবে ফুল» 
তুষারের ঝড় কখন্যে বদি. ন্বকমে ? 


ছোটখাট এক যুদ্ধও হলো ববে 
এদেয় মতন আরেকটা ছল এলো! 
যেহেতু নেহাতই “অর্থহীন* ও খেলেন $" 
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শঁকষ্ বখন যদ্ধ চলছে জোর, 

বোমান্সি ভগ্রঃ পয়েস্টসম্যানের কখড়েঘরটাকে ঘিরে, 
জক্ষ্য করল একটা দলের লোকে 

খাবার আনার লোক আসছে না ফিরে । 


ছসন্যদলের সেনারা শুনে সে কথা 
একটা লোককে পাঠালো তাদের কাছে, 
কাঁধে তার ছিল বন্ভাভর্ত আল, 

খাবার অভাবে যশ্ধটা মরে পাছে । 


একটা 'বিচারও হয়োছিল এক রাতে, 
আলোর জন্য দুটো মোমবাতি জহলে । 
অনেক জটিল বিচারের পর সবে 
ঘোষণা করল বিচারক দোবী বলে । 


একটি ছেলের শবযান্রাও হলো 
শালায়-ও হাতে ভেলভেট ছল বার । 
দুজন পোল ও দুই জামান মিলে 
বয়ে ?নয়ে ভাকে রাখল কবরে তার । 


প্রোটেস্টাশ্ট ও নাৎসশ ও ক্যাথাঁলক, 

সকলেই ছিল, যখন নামালো তাকে ॥ 

সব শেষে এক খহদে সোশ্]ািস্ট উত্তে 

জীবিত সবার ভাঁবধ্যৎকে দহচার কথায় আঁকে ॥ 


আমশাবশবাস অভাব ছিল না মোটে - - 
মাংস ও গম, অভাব মাত দুটি ।. 

তাদের দুযষো না আশ্রয় নেই শুনে 
যাঁদ চার'করে তোমার একটা রনি". “- 


৬২ 


আর, কেউ যেন গরশবকেও না দোষে, 
বুটি-ভাত দেওয়া কুলোয় না ক্ষমতায়, 
পন্ডাশজন খাওয়াতে ঘা লাগে সেটা 
নেহাতই ময়দা, আত্মত্যাগ ন্য় ॥ 
মোটামুটি তারা দ্রক্ষিণে চলছিল 
দাক্ষণদেশে- রজসুষ যেথা । 
দু'পুববেলায় চিক বারোটার কালে 
সু” যেথার মাথার ওপরে, সেথা । 


অবশ্য তারা এক সৈন্যকে পেল, 

আহত হয়ে সে পড়েছিল ফার গাছে, 
সাতাঁদন ধরে করল প্রচুর সেবা 

যাতে জানা যায় পথটা কোথায় আছে । 


বলল সে শেষে 5 ণবলগোরে চলে যাও ?, 
জহরের বিকার অনেক গাঁড়য়োছিল ॥ 
অষ্টমাদনে মৃত সেনা?টকে ওরা 

কবরে শুইয়ে আবার এগিয়োছিল ॥ 


পথেই অনেক 'নশানার পোস্ট হল 

যাঁদও তুষাল়ে কাটা শিয়েছে ধুয়ে 

আর সে নিশানা শিক পথ দেখাতো না, 
সেগুলো যে ছিল দুমাডয়ে বেকে নয়ে ॥ 


মমান্তক শ্াট্রা কোনো এ নয়, 

প্রচলিত এক যুদ্ধেরই এই প্রথা ॥ 

অনেক ঘরেও তব হলো নাকো জানা 
” ধ্বলগোরে ব'লে জয়েগাটা হবে কোথা ॥ 


৬৩ 


নেতা টি সামনে বরফ-হাওয়ার ঘোরে 

ছোট্র হাতটা মহা কায়দায় তুলে 

বললে “গাঁদকে হবে এই বিলগোরো । 
একরাতে এক আগান দেখল তারা ৫ 
"না যাওয়াই ভালো”, তারা ঠিক করে নল 
একবার তিন ট্যাঙ্ক গেল পাশ দিয়ে, 
প্রতিটির মাঝে কিছু করে লোক ছিল ॥ 


একবার তাবা শহরের কাছে এলো, 
এড়িয়ে এগোলো শহরটা রেখে ধারে । 
যতাঁদনে তারা অনেকটা এশায়েছে 
ততাঁদন তারা চললে অন্ধকারে ॥ 


আগো যেটা ছিল দক্ষিণ-পুব পোল্যাশ্ড 
তুষার সে দেশে মুছলো সবুজ লেখা, 
পণ্াল্বাট শশুর দলকে সেই 

সেখানে তখন শেষবার গেছে দেখা । 


আম যাঁদ শুধু দুটো চোখ বুকে ভাবি 
তাদের চলাটা চোখের সামনে ফোটে ॥ 
বোমাক্ন চুণ" একটি বাড়শর থেকে 
বোমায় চর্ণ আরেক বাড়তে ওঠে ? 


আরও কত সব লম্বা লাইন মেলে 
খবাড়কে চলেছে, শীতল বাতাস মুখে 
ঘক্ষছাড়া আর পর্থহারা সব ছেলে । 

| ৬৪ 


খখজে ফেরে তারা শাক্তপূরণ দেশ 
আগুন এবং বচ্ছের দযাতিহশন, | 
যে-দেশ ছেড়েছে সে-দেশের মতো নয় 
শোভাষাত্রাটা বেড়ে চলে দিনদিন । 


তারপরে সেই আলো-আঁধারির মাঝে 
সন্দেহ হয় £ সবাই তো এক নয়! 
আধচেনা সব আরো কি মুখ দেখি, 
স্প্যানিশ, ফরাসশ, পদীতকায়ও মনে হয় ॥ 


জানুয়ারী মাসে পোল্যাশ্ডে সে-বছরে 
ঘরছাড়া এক কুকুর পড়ল ধরা । 
বুলছিল তার শীর্ণ গলায় লেখা 
শঈপচবোড এক, হস্ঞাক্ষরে ভরা! 


তাতে ছিল লেখা £ “বাঁচাও এখানে এসে 
পথ হারিয়েছি আমরা এখানে সবে ॥ 
আমরা এখানে পণ্সান্সট প্রাণ 

চেয়ে বসে আছি কুকুর ফিরবে কবে ॥? 


একে গুলি করে মেরো নাকো কভু যেন 
ঠিকানা ও পথ ভালো জানা আছে এর, 
০ তি 


এর ওপরেই আমাদের 'নভর 
জশ্বনের শেষ ভরসা এ আমাদের ॥' 


বাচ্চার লেখা অক্ষরগুলো কাঁচা 
কয়েকটি চাষী পড়েছিল ধরে ধরে, 
তারপর থেকে দেড়বছর তো হলো 


উপবাস সেই কুকুরটা গেছে মরে ॥ 
 অন্বাদ $ জক্ ঘে 


৬ 


ফেশাভরী আখ গ্রস্ত - 


সবসময় দেখোছি লোকে ভুল করে 

যখন আমাদের বলে £ দেশাস্তরী । 

ব্যাপারটা অবশ্যই দেশাস্তর । কিন্তু এ নয় 

কোনো স্বাধীন ইচ্ছায়, দিলপসন্দ্র 

এক অন্য দেশে যাওয়া ; এ-ও নয় 

কোনো অন্য দেশে যাওয়া, থিথু হওয়া 

আর সম্ভবত সেখানে বরাবর থাকা । 

বলা যায়, আমরা পালাই, 'বিতাঁড়ত হই কিংবা বাহচ্কৃত। 
ঘর-দোর নয়, যে-দেশে গিয়ে উঠি 

তা কেবল 'নিবাসন আমাদের । 

উচাটন বসে থাকি, সম্ভবত সীমান্তের কাছাকাছি কোনোখাটন 
কাল কাটে ফেরার প্রতীক্ষায় ; চোখ রাখি 

ওপারে কখন কতঙুকু বদলায় ; নতুন যে আসে 

তাকে আগ্রহে শহধাই, একে একে মনে কারি, আর 
খঃটনা'টি খবর-টবর সব 'বনছছ? জানি । 

হায়, শ্ঞখ্ধ নান্দীরোল ভোলায় না আমাদের ! 

কানের ভেতর দিয়ে মর্মে এসে পশে বীভৎস শখৎকার, 
তাদের শাবির থেকে, সণমাস্তের কাঁটাতার পেরিয়ে 
যা-আসে, শুনি তার নগ্ন বিবরণী । 

আমবরা সবাই 

যারা ছেস্ড়াফাটা চটি পায়ে ভিড়ভাট্রা ঠেগ্গাই 

তুলে ধার লঙ্জার দাগ, 

বাল, এ-আমার দেশের 'তিলক 

কিন্তু কেউই আমরা 

থাকব না এখানে । শেষ কথা 


বাকি আছে বলা ।  -. ৪৫ 
ও অন্বাদ £ নীহাররঞ্জন বাগ 


৬৬ 


সতুঃক্ষিবসে 'লনিন-আআন্লেখট 
১ 
গ্স্প আছে-__ 
লেনিন খন মারা গেলেন, 
সমাধিসাম্ত্রীদের একজন তার সম্গশকে 
বলেছিল £ আম বিশ্বাস করতে চাহান, 
গেলাম সেখানে, লোনিন যেখানে শদুক্সে, 
তাঁর কানের কাছে চেচিয়ে বললাম, “হলি, 
শোষকেরা আসছে 1, | 
একটুও নড়লেন না তান ॥। তখন বুঝলাম, 
?তাঁন মারা গেছেন । | 
ই 
যাঁদ কোনো মহান মানুষ চলে যেতে চান 
িকসে তাঁকে আটকাবে £ 
তাকে বলে 2 যে কারণে তিনি অপরিহাষ- 
তাই তাঁকে ধরে রাখে । 
ঘ্ও 
লোননকে তবে কিসে আটকানো যেত 2 
৪ 
সৈনিকটি ভাবছিল 2 
তাঁর যাঁদদ কানে ঢোকে শোষকেরা এসে গেছে 
অন্দচ্ছ হলেও 'তনি উঠে বসবেন । 
হয়তো ক্রাচে ভর ?দয়ে তিনি আসবেন 
হয়তো শরীরটাকে টেনেটুনে তিনি আনবেন 
কমু ?তাঁন উচে বসবেন, আসবেন 
আর শোষকের বিরুদ্ধে তান লড়বেন ॥ 
গে 
নসৌনিকাটি একথাই জানতো; লোনিন 
আজীবন 
-শোষকের বিরুদ্ধে লড়েছেন । 


৬০ 


১৩ 


আপস সৌনকটি বখন শীতপ্রাসাদ দখলের 
. যুদ্ধে অংশ নেবাকস পর 

বাড়ি যেতে চাইল, কেননা বাবুমশাইদের 

আঁমাজরেৎ কবেই তো ভাগ-বাঁটোক্লারা শেষ, 

লোনন বললেন 2 

আক কিছকাল থাকো, 

শোষকেরা রয়েছে এখনও ॥ 

এবং যান্দন শোষণ রয়েছে 

যঘুদ্ধও চলবে তাঁদ্দিন, 

যতাঁদন তামি আছো 

ততাদন তোমার যুদ্ধও ॥ 

৮০1 


দুর্বলেরা যুদ্ধ করে না ॥ সবলেরা 
ঘশ্টাটাক বড়জোর । 

যারা আরও কিছ বলশয়ান তারা করে 
অনেক বছর ॥ আর 
বালম্ঞেরা সমগ্র জীবন 

এই হলো বলীদের ব্যাকরণ .। 


৮ 
[ 'বিপ্রবর প্রশাচ্ঞ ] 
যখন শোষণ মাল্রা ছাড়ে 
অনেকে নিরহদ্যম 
ণকিজ্তু তাঁর উদ্যম' বাড়ে ! 


তাঁর বুম্ধ সংগাঠিত হল্ন 


৬৮ 


মালিকেরা প্র্ম করেন, 
কোষ্ফেকে তুমি এলে ? 

প্রঙ্স করেন দাশশানকদের- 

কার সেবাদাস তুমি £ 

কারো মুখে যেখানে ব্রা নেই 
সেখানেই 1তানিএসোচ্চার ॥ 

আর শোষণ যেখানে কায়েম 

এবং কথাটা ভাগ্য নিয়ে 

সেখানেহ তানি সাফস্াফ বলে দেন । 


যেখানে মাথা গনক্ফি ঝুপড়ির বেহন্দ £ 
যোঁদকে ওরা তাঁকে তাড়া দেয় 

বিদ্রোহ জহলে ওতে” এবং যেখানে 
করুক অন্তরশীণ 

সেখানে ঘনায় ঘোর অশাম্ত দিন । 


১১ 
লোনিন প্রয়াতিঃ অনুপচ্ছিত 1তাঁন 3 


জয় করায়ত্ত বটে কিজ্ঞ দেশ বিধবজ্ঞ তখনও । 
জনগাণ উচেছেন জেগে, কিন্তু 
তখনও পথ অন্ধকারে ॥ 
লোঁনন আর নেই 

ফোৌজিরা বসেছে পাথরে- চোখে জল, 
শ্রামকেরা যন্ত্র ছেড়ে এসেছে বোরিয়ে 

মুঠো থরোথরো।, দুর্বল ॥ 


২১৫) 
₹লাঁনিন চলে যান, যেন 


গাছ তার পাতাদের বলে £ 
যাই । 


৬৯৯১ 


১১ 
তায়পর কেটে গেছে পনের বহুপ্প । 
এক-যজ্ঠাংশ পৃত্থিব 
শোষণের থেকে মুক্ত । 
“শোষকেরা আসছে”--এই ডাকে 
নতুন যুদ্ধের জন্য জনগণ 
নয়ত প্র্তুত । 
১২ 
লেনিন ঘুমিয়ে 
শ্রীমকের গবশাল হৃদয়ে । 
আমাদের শিক্ষক লোনিন 
সহযোদ্ধা আমাদের 
লেনিন শায্সিত-- 
শ্রমিকের বিশাল হৃদয়ে । 

অনুবাদ হ নীহারবঞ্জন বাগ 


পািতী কি? 


তো পার্টিটাকে 2 

সেকি ঘরের ভেতর টেলিফোনে বসে থাকে £ 

তার চিন্তাভাবনা কি গোপনশয়, আর ্‌ 
সিদ্ধাস্তসূচ খুব দুম দজ্ছেয় ও 

তবে পারটিটা কে? 


পার্ট তো আমরাই । 
তুমি আর আমি তোমরা--সকলে আমরা । 
তোমারই জামাটা তার পরিধেয়, 
কমরেড, তোমারই মগজে সে ভাবে ? 
যেখানে আমি থাকি তার সেখানে ঘরবাঁড় 
যেখানে আক্রান্ত তুমি : | 
সেখানে ঝলক দেয় তার তরবারি । 


৩) 


দেখাও আমাদের পথ, যে-পথে যাওয়া উচিত 

সেখানে তুমি হবে অনৃসরণণধয় 

কিন্তু আমাদের ফেলে তুমি যেওনা এক পা-ও, 
হাক তা ঠিক 

আমরা ছাড়া 

তা নিতান্ত ভ্রান্ত । 


আমাদের থেকে তুমি আলাদা হয়ো না 
আমাদেয় ভুল হতে পারে, এবং ঠিক হ'তে পারো 

তুমি পাট 
কিস্তু তা যেন না হয় আলাদা হওয়ার মাপকাঠি । 
দার্ঘ পথের চেয়ে হুত্বপথ ঢের বেশি ভালো, কেউই 

তা অস্বীকার কয়ে না 
1কস্তু কেউ যদি তা জানে, এবং জেনেও 
আমাদের না পারে দশাতে 

থোড়াই যায় আসে, সে-জানার খয়রাতে ॥ 


আমাদের নিয়ে ক্রাজদশশ হও 


আলাদা করো না আমাদের থেকে তোমাকে । 
অনবাদ £ নীহাররঞজন বাগ 


উর্ডিয় দাও (গাটা দেওয়াজটী 


প্রথম বিশবষুদ্ধের সময় 
সান কালোঁতে, ইতালিয় এক জেলের খুপারতে-- 
যেখানে বন্দী সব জওয়ান, মাতাল আয় চোরদের 
| রাখা হতো একসঙ্গে 
কবে এক সমাজবাদী জওয়ান 
একটা কাঁপংপেন্সিল দিয়ে 
দেয়ালে আঁচড় কেটে লিখেছিল £ 
লোঁনন দ"ঘ-জখবণ হোন! 
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ওপরের সেই ধুপচি খুপারর মধা 
দেখা যায় কি বায় নাঃ 
কিন্তু বিরাট বিরাট অক্ষরে ছিল সেই লেখা । 
জেলসাহেবরা ঘখন তা দেখল, ওরা পাঠিয়ে দিল 
এক রঙ-মিজ্ভিরি, 
এক বালাতি চুন এনে 
চাও জারি রিনি * 
ভয়-দেখানো লেখা ॥ 
কিন্তু ও তো চুনকাম করেছিল শুধু অক্ষরগুলো 
তাই খুপ্‌রির মাথায় এখন দাড়িয়ে রইল চুন 'দিয়ে লেখা £ 
লোঁনন দর্ঘজশবী হোন । 
তখন এলো আরেকজন রঙ-মান্ভর-_ 
মোটা বুরুশ দিয়ে 
গোটা দেয়ালটা 'দিল রঙ ক'রে, 
এমনভাবে ষে অনেক ঘন্টা ধারে আর 
লেখাটা দেখাই গেল না । 
কিন্তু সফালবেলা 
চুন যখন গেল শুকিয়ে, বোৌরয়ে এলো আবার £ 
লেনিন দশর্ঘজশবাী হোন ! 
এবার জেলসাহেবরা পাঠাল এক খোদাইকারকে 
হরি দিয়ে সে তুলে ফেলবে লেখা ! 
অক্ষরের পর অক্ষর সে চে'ছে তুলল 
এক ঘণ্টা বসে। 
ষখন তার কাজ শেষ হলো, খুপারর ওপর থেকে 
চেয়ে রইল রঙছু্ট 
গম্ভীর আর কতদে-ওঠা- দুজয় সেই লেখা £ 
লেনিন দীঘ"জীবী হোন ! 
এখন তবে উড়িয়ে দাও গোটা দেওয়ালটা, 
| অননবাদ ও শ্রীলেখা চট্টোপাধ্যায় 


লোক কাছ আমার কথাযা আনাছি | 


সর্বদা ওরা আমায় বলত, আমি নাকি যণ্ধের বিরদ্ধে | 
সেজন্য বোকা, কিন্তু তা ছিল মুখাশমতে ভরা এক বাকা, 
বলতে গেলে ওটা একটা উপলক্ষ্য । 
আমিও বলতে চাইতাম £ 
যুদ্ধ আমার এবং অন্যের কাছে অপ্রীতিকর, 
তাই আমি ষুণ্ধের প্রাতিকূলে। 
য্ম্ধ সম্বন্ধে আম যা বুঝতাম, তা থেকে এটাই আম বলতাম- 
যার্দ আমার এবং অন্যের কাছে 
শাস্তি হয় যুদ্ধের থেকে আরও বেশ অপ্রীতিকর 


তবে আমি হব যুদ্ধের অনুকূলে । 
অনুবাদ £ শৃভেন্দবকাশ নাথ 


কারক 

আমি ছিলাম একজন রাজমিস্তণ- এক স্বপ্নে 

হাতে কার্ণিক নিয়ে 
দাঁড়য়েছিলাম এক অদ্রালিকার ওপরে । 
কিন্তু যখনই ঝ*কলাম মসলার দিকে 
একটা আঘাত এসে বিচ্ছিল্ন করল আমাকে 

কর্ণিকের অধেকি লোহা থেকে । 

অনুবাদ 8 অন্ধ্প সাহা 


তার্সি এবং ৫কা?র গান 


যখনই; আমাদের কোট ছি*ড়ে যায় 

তোমরা দৌড়ে আলো এবং বলো £ এভাবে আর চলতে পারে না ! 
এদের সাহাষ্য করতেই হবে এবং সব উপায়ে ! 

আর প্রচুর উৎসাহে তোমরা ছ্‌টে যাও কতার্দের কাছে । 
এঁদিকে আমরা প্রচণ্ড ঠ্রাস্ডায়, অপেক্ষা করি, 
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এবং তোমরা ফিরে আসো আর উল্লাসে 

আমাদের দখাও তোমরা আমাদের জন্য ক জিতে এনেছ 
একটা ছোট্ট তাস্পি। 

ভালোকথা, এটা সেই তাস্পিটা 

কিস্তু 

আন্ত কোটটা কোথায় ? 


বখনই আমরা খিদেয় চিৎকার করে উঠি 
তোমরা দৌড়ে আসো এবং বলো £ এভাবে আর চলতে পারে না! 
এদের সাহায্য করতেই হবে এবং সব উপায়ে ! | 
আর প্রচুর উৎসাহে তোমরা ছুটে যাও কতাদের কাছে 
এঁদকে আমরা প্রচণ্ড 'খিদেয় অপেক্ষা কার । 

এবং তোমরা ফিরে আসো আর উল্লাসে 

আমাদের দেখাও তোমরা আমাদের জন্য কী জিতে এনেছ 
একটা রুটির ছোট্ট টুকরো । | 

ভালোকথা, এটা সেই রুটির ছোট্র টুকরো 


আন্ত রুটিটা কোথায় £ 


আমরা কেবল তাঁস্পিটাই চাই না 

আমরা আস্ত কোটটাও চাই । 

আমরা কেবল রুটির টুকরোটাই চাই না 
আমরা আন্ভ রুটিটাও চাই । 

আমরা কেবল কাজের জায়গাটাই চাই না 
আমরা চাই সমন্ভ কারখানাটা 

এবং কয়লা আর কাঁচামাল এবং রাষ্ট্রক্ষমতা । 
ভালোকথা, এইগুলোই আমরা চাই-- 

কিস 


তোমরা আমাদের কী দিচ্ছ 3 . 
| | অনুবাদ £ সব্রতনারায়ণ চৌধুরণ 
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পরিশিষ্ট 
কেমন করে কাবিত। পল্ডা উচিত 
গবাঠাপ্ট ভ্রয উট 
তোমরা আমার ক'বতা নিয়ে নাড়াচাড়া করছ। কাঁবতা কেমন করে পড়া উচিত 
প্রায়ই অনেকে তা আমার আছে জানতে চায় ; তাছাড়া অভিজ্ঞতা থেকেও জানি, 
ছোটবেলায় আমরা কত কম উপভোগ করি পড়ার বই-এর কবিতাগুলো ; তাই 
আমি কয়েক ছন্ন লিখতে চাই, আমার মতে কেমন করে কবিতা তাণ্ডর সঙ্গে পড়া 
যেতে পারে- এ ।বষয়ে। 
কবিতা সবসময়ই কানারি পাঁখর কুজনের মতো নয়। এ পাঁখর গান 
সুগ্দরঃ কিন্তু তার বেশী আর কিছ: নয়। ভেতরের সোন্দ্্যকে বের করে আনার 
জন্য কাবতাকে কিন্তু থেমে থেমে পড়তে হয়! উদাহরণ হিসেবে আমি উল্লেখ 
করছি ইয়োহানেস এর বেশারের য়েচলাণ্ট' গানটির প্রথম গ্ভবকটির কথা; 
ওটা তোমরা নিশ্চয়ই হাম্স আইসংলারের দেওয়া জুরে গেয়েছ £ 
স্বদেশ আমার যন্ত্রণা 
গোধূলিতে তুমি ঢাকা, 
আকাশ? আমার গাচতর নীল আকাশ- 
তুমিই আমার শাস্তি । 
এর মধ্যে ক আছে যা" সুন্দর ? 

: এই কাব তাঁর স্বদেশকে বলেছেন 'গোধূলিতে ঢাকা" । গোধূলি হ'লো দিন 
ও রাতের মাঝখানের একটি সময়, অথবা রাত ও দিনের, যখন আলো হারিয়ে 
যায় অন্ধকারে অথবা অন্ধকার আলোয় । এ হলো সেই ধূসর মূহর্ত? যাকে 
ফরাসীরা বলে--70106 ০018161 9 1001১,,যার জামান হ'লো--2%1501)610 
2900 90৫ 1০01, অথাঁৎ সেই সময়, যখন মানুষ ভালোর থেকে মন্দকে 
পৃথক করতে পারে না। এইরকম এক গোধ্ঁলিকে প্রত্াক্ষ করেছেন কাবি তাঁর 
নিজের দেশে, ঘখন ফ্যাসিজম ও অমানূষিকতার অন্ধকার আগতত্রায়, এবং 
সমাজবাদের প্রত্যুষ আসন । এই জন্যই কবির কাছে তাঁর স্বদেশ-_“স্বদেশ, আমার 
বন্্ণা এবং একই সঞ্জে “তুমিই আমার শান্তি । আর সবসময় তাঁর চিন্তাকে 
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আচ্ছন্ন করে আছে তাঁর ত্বদেশের সৌন্দর্য, যার কথা রয়েছে তৃতয় পরধা্ততে 
( £আকাশ। আমার গাঁ়তর নীল আকাশ, )। এই সৌন্দর্য অনাহত। এমনকি 
নেকড়ের রাজদ্বেও। | 

এই হলো কবিতাটির মর্মবাণী। এবং এ সুষ্দর--কেননা কাঁবর অনুভুতি 
গভার ও মহ, কেননা কবি তর দেশকে ভালোবাসেন-_বন্রগার যখন অশ্মতের 
শাসন, এবং স্বখে যখন শ:ভ প্রতিষ্ঠিত । 

প্রকৃতই যথেষ্ট সোম্দর্য রয়েছে কবির বলার ভাঁঞগার মধ্যে । “দেশ, আমার 
যন্্ণা'__কথাটা এর থেকে ভালো করে বলা সম্ভব নয়, যেমন সম্ভব নয় ভালোতর 
করে বলা--তুমিই আমার শাস্তি । এ যেন এমন কোনো লোক যে শোকে আক্রান্ত 
এবং আচ্ছাদিত কালো পোশাকে ; সেই লোক যাকে জিজ্ঞেস করা হয়েছে কেন 
তার যণ্বণা এবং সে উত্তরে বলছে £ “আমার দেশ এখন ঘাতকদের কবলে' । 
আবার একই সঙ্গে এ হলো এক উৎফুল্ল এবং সঙ্গীঁতমূখর মানুষ; উৎফুল্ল ও 
সঙ্গীতমৃখর-কেননা আমার দেশ গড়া হয়েছে শান্তি দিয়ে । অথাধ। এই 
মানুষটির সুখ অন্যান্য মানুষের সখের ওপরে নির্ভরশীল । শান্তি, শব্দটি 
[বিশেষভাবে খুম্দর ; আতি পরিচিত এই কথা, তবু এতে রয়েছে এক নতুনত্বের 
ছাপ; কেননা এমাঁন করে এ কথাটাকে আগে কেউ কোনোদিন ব্যবহারকরে নি । 
£আকাশ, আমার গাঢতর নীল আকাশ'ও সুম্দর, কেননা তা উচ্চারিত হচ্ছে এক 
আশ্চর্য নগ্রতায়। কবির প্রয়োজন শ-ধ? নীল" কথাটি, আর যেই বাবহত হলো 
কথাটি অমান উজ্জ্বল হয়ে উঠল আকাশ । এবংভারী সুম্দর এই কাবতাটির ছদ্দ। 
এতে রয়েছে এক 'বিশাল তৃপ্তির প্রাতিভাস। এমন ক, না বুঝেও যাঁদ তোমরা 
এ কবিতাটিকে পড় তাহলেও তোমরা বুঝবে আমার কথার মর্ম ; এবং বিশেষ- 
ভাবে সহজ হয়ে উঠবে সমগ্ত ব্যাপারটা যাদ তোমরা এটাকে গেয়ে ওঠ 
আইস্‌লারের দেওয়া জুম্দর সুয়ে। 

আশা করছি, খানিকটা চুলচেরা 'বিচার করে এ কবিতায় কোনো রসহানি 
ঘটাই নি। গোলাপ তার সম্পর্ণতায় জম্দর, তবু তার প্রাতিট পাপাঁড়ও 
সৌন্দর্য আছে। আমি 'বি'বাস করি, যদি ঠিকমত কবিতা পড়া ধায় তাহলে 
কাবতা সাঁতাই তৃথির খোরাক হয়ে উঠতে পারে । 


ভনুযাদ $ দিলীপ ঘোষ 
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ব্রষউ-এর জীবনপঞ্জী 


১৮৯৮ £ আউসবূর্গ শহরে জন্ম । পরবতাঁকালে ব্রেষ্ট এক কাবতান় 
লিখেছেন, “একটি সঙ্গাঁতপন্ন পাঁরবারের সন্তান হিসেবে যতই বড় হতে থাকি 
ততই আমার নিজের শ্রেণীর লোকদের প্রাতি বিতৃষ্ণা বাড়তে থাকে ।” 

১৯১৩-১৯১৭ £ আউসবংগ জিমনাসয়ামের ছান্র থাকাকালীনই তরুণ 
ব্রেষট-এর কাঁবিতা, গল্প এবং বাভন্ন রচনার প্রকাশনা শুরু | 

১৯১৭ $ 'মিউনিক শহরে প্রকাতাবিদ্যা এবং চিকৎসাবিদ্যা অধ্যয়ন । 

১৯১৮ £ কিছুদিন সৈন্যবিভাগে নাসের কর্ম ভার গ্রহণ । এই সময়ে তিনি 
“মৃত সৌনকের কাহিনী” কবিতাঁট লেখেন। বিপ্লবের সময় আউসবুগ্গ সৈনিক 
পরিষদের সদস্য হন। “বাল” (8811) নাটক রচনা এবং বিাভল্ন শহয়ে তা 
মণ্চ্থ হয়। | 

১৯১৯-১৯২৫ £ নিরবচ্ছিন্ন অধ্যয়ন্র। মিউনিক শহরে ১৯২২ গালে 
“অন্ধকারের বাজনা” নামক মিলনান্তক নাটক এবং ১৯২৩ সালে“শহ্‌রে জঙ্গলে" 
নাটকটি প্রথম মণ্চস্থ হয়। অতঃপর ব্রেষ্ট মিউনিকের এক নট্যগৃহের সঙ্গো 
সংযুস্ত হন এবং তাঁর অধায়নে ক্ষাণক ছেদ পড়ে। নাৎসাঁদের বন্দীপারিকম্পনার 
তালিকায় ব্রেফ্ট-এর নামও অন্তভু্ত হয় । 

মারলোর এঁতিহাণসক পান্তক অবলম্বনে এবং লিও ফয়েস্টভাগনারের 
সহযোগিতায় এতিহাসিক নাটক “ইংলম্ডের দ্বিতীয় এডওয়াের জীবনী” রচনা 
করেন এবং তা ১৯২৪ সালে মিউনিক শহরেই প্রথম মণ্চ্থ হয় । 

মাক রাইনহার্ডট- ব্রেষটকে তাঁর জামান থিয়েটারে আমন্ত্রণ করেন। 
অতঃপর ব্রেষ্ট বার্লিন শহরে যান। এই সমন্ত বছরগ্‌লি সম্পকে পরবতশ- 
কালে ব্রেষ্ট লিখেছেন, “*"*আমি রুশদেশের বিপ্লব সম্পকে প্রকৃতপক্ষে তখন 
কিছুই জানতাম না কিন্তু সৈনাবাহিনীর চাঁকংসা বিভাগে কাজ করার সুবাদে 
১৯১৮ সালেয় শশতকালে আমি এটা অনুভব করতে শুরু করলাম যে বিপ্লবী 
স্হারাশ্রেণী একটি সম্পূর্ণ ভিন্বপ্রকারের এবং নতুন দদ্টিসঞ্জাত এক সংগ্রামের 
রঙ্গমণ্চে অবতীর্ণ হয়েছে ।” 

১৯২১ $ ব্রেষট কর্তৃক ঘাদ্যিক বন্তুবাদের পৃঙ্খানৃপৃঙ্থ অধ্যয়ন ।. 
মাকসায় শ্রীমক বিদ্যালয় পাঁরদর্শন ৷ কৌতুক নাটক “মানুষের মতো মানুষ" 
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এর প্রথম আভিনয় ভাম্টারটে। বালি'নে প্রথম অভিনয় গণরঙ্গমণ্চে, ১৯২৮ 
সালে। দ্বিতীয় অভিনয়-বালি'ন স্টাট থিয়েটারে, ১১৩০ সালে। 

১৯২৭ 8 বাল' নাটকটি লেখার পরে “অন্ধকারের বাজনা, 'ইংলশ্ডের 
ছিতাঁয় এডওয়ার্ডের জাবনী" প.্তক আকারে প্রকাশিত হয়। এরপর “শহুরে 
জঙ্গলে', মানুষের মতো মানুষ এবং এদ হাউসপোস্টিলে' নাটক এবং 
কবিতার একটি সংকলনও প্রকাশিত হয়। 

১৯২৮ £ “তন পয়সার পালার প্রথম অভিনয়, বালি'নের রঙামণে। 

১৯২৮১৯৩১ £ অনম্ঠানলিপি--"শহর মেহাগনির উান ও পতন" 
পাল। ( সঙ্গীত £ কুট ভাইল ), “বাডেনের শিক্ষণীয় বিষয় সম্পকে মতৈকা,” 
" “হাঁ মহাশয় এবং “না” মহাশয়" পালা । “উপযাক্ত বাবস্থা” নামক শিক্ষামূলক 
নাটকটির বার্লিনে প্রথম আভনয় ; সঙ্গীত £ হানম আইস-লায়। 

১৯৩২ ঃ মা' (গোকি'র উপন্যাস অবলম্বনে ), আঁভনয়াংশে আনস্ট বৃস 
এবং হেলেন ভাইগেল | িপ্ধক্ষে তরে পবিত ইওহান্না” জানিতে উত্তরোত্তর 
ফ্যাসিবাদী আবহাওয়া সূষ্টির বিষয় অবলম্বনে রেডিও নাটক হিসাবে রচিত। 

১৯৩৩ £ হিটলারা দাপটে দেশত্যাগ করে র্রেষট প্রথমে যান ডেনমাকে", 
পরে সুইডেন এবং ফিনল্যাণ্ডে এবং ১১৪১ সালে যান ক্যালিফোনিয়ায়। 
প্রবাসে থাকাকালীন 'স্থালধ্যাদ্ধ সূক্ষাব্দ্ধ নাটকটির প্রথম আভনয়। 

বি'ব-সংক্কাতি রক্ষাকণ্পে প্যারিসের আন্তজাতিক লেখক সম্মেলনে ১৯৩৫ 
সালে ব্রেষ্ট নিত্নালাখত ভাষণ দেন £ “***বম্ধ্গ্ণণ, আজ আমাদের সামনে 
যে বিপদ উপচ্ছিত হয়েছে সেই বিপদের মূল সম্বন্ধে আমাদের চিন্তা করতে 
হবে ।**"*“"সেই চিন্তাধায়াই আমাদের দেখাচ্ছে যে বতর্মান পৃথিবীর বিপদের 
মূল কারণটাই হচ্ছে সম্পদের মালিকানা-সম্পক'। এই মহৎ শিক্ষা অন্যান 

মহৎ শিক্ষার মতোই আজ মানবসমাঙ্জকে প্রভাবিত করছে, মানবসমাজ এই 
সম্পদ-মালিকানা সম্পকে বর্বর পদ্ধাতির দ্বায়াআজ চরম নিগৃহত হচ্ছে ।” 

১৯৩৩-১৯৪৭ £ দেশাস্তর থাকাকালীন প্রধান রচনাবল? £ “সত্যকথা লেখায় 
পাঁচটি প্রতিবদ্ধক",তিন পয়সার উপন্যাস",“তৃতীয় বাইখের ভয় এবং দশা”) 
"শ্রীমতী কারার-এর রাইফেল” নাটক, “মাদার কারেজ এবং ভাঁর পৃতকন্যাগণ” 
(ন্রিশ বছরের যুণ্ধের উপাখ্যান-নাটক ), “ল:কুলমুসের জবানবন্দী” (রেডিও 
নাটক ); এই নাটকটি অবলম্বন করে পাউল দেসাউ পরবত্তাঁকালে "ল.কুল্‌সের 
শাচ্ভি" পালাটি রচনা করেন । ১৯৩৮ সালে প্রফেসর হান এবং তাঁর সহকমাঁদের 
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তারা পরমাণ্ বিভাজনের সংবাদটি প্রকাশত হওয়ার কিছবাদনের মধ্যেই ব্রেষুট 
যে নাটকটি রচনা করেন। “সেংজন়াননর মহান মানা” 

॥ “্পৃস্টিলা মহাশয় এবং তাঁর ভূত্য মাত” সাধারণের জন্য লিখিত 
রর “আর-তুয়ো উই-র প্রাতিরোধ্য উত্তান” নাটক; "জুলিয়াস সাঁজারের 
কাহিনী” ছোট উপন্যাস। 'সমোনে ম্যাকার্ডের কাহিনধ” লিও ফয়েস্ট- 
ভাগনারের সহযোগিতায় লিখিত ; “ককেশায় চক্‌ সাকেলি” নাটক, “দ্বিতীয় 
মহাযগ্ধকালীন সভেক' নাটক সহ বহু কবিতা ও প্রবন্ধ এই সময়কালে 
লাখত হয়। 

দেশান্তরী থাকাকালীন প্রকাশনা--“সঙ্গীত, কবিতা এবং সমবেত স্গীত'-- 
প্যারিস) ১৯৩৪) “তন পয়সার উপন্াাস”-আমসটারডাম,। ১৯৩৪; 
“রচনাবলী সংকলন” (দুই থণ্ডে )-প্রাগ-_লপ্ডনঃ ১৯৩৪ ; “সভেম্টবোগার 
কবিতাগুচ্ছ”-_লশ্ডন, ১৯৩৯; “তৃতীয় রাইখের ভয়এবং দ্দশা”-_নিউইয়'ক, 
১৯৪৬ ; এ ছাড়া পত্র-পান্রকায় বহহাবধ রচনাও প্রকাশিত হয় । 

১৯৩৬ সালে ব্রেষ্ট মস্কো থেকে প্রকাশিত 498২ ৬/০:৮-এর সহপ্রকাশক, 
[হিসাবে কাজ করেন। 

দেশাস্তরী থাকাকালীন নি"্নলিখিত নাটকগুলি মণস্থ হয় £ 'মা'--[নিউইয়র্ক, 
১৯৩৫; গ্ুলবদ্ধিএবং সুক্ষমবৃদ্ধি'-কোপেনহেগেন, ১৯৩৬, '্রীমতীকারার-এর 
রাইফেল'__প্যারিস, ১৯৩৮; তৃতীয় রাইখের ভয় এবংদূ্দশা'- প্যারিসঃ ১৯৩৮, 
মাদার কারেজ ও তার প7্কন্]াগ্রণ-__জরখ, ১৯৪৩ , তৃতীয় রাইখের ভয় এবং 
দুদশা'--িউইয়ক) ১৯৪৫ ; গ্যালিলেও-র জাবনা"--বেভারলী হিল' 
ক্যালিফোর্নিয়া এবং নিউইয়ক+ ১৯৪৭ । 

১৯৪৭ সালে ইয়োরোপ থেকে আমোরিকায প্রত্যাবর্তনের পর “অমাকিনশ 
কায'কলাপ প্রাতরোধ কমাটর” সামনে বেষটকে হাজির হতে হয় । 

১৯৪৭-১৯৫৬ £ আশ্টিগ্রোনে'র নাট্যরূপদান- ব্রেষ্ট ও কাশপার নেহের ; 
প্রথম আভনয়-_চুরে (সুইজারল্যান্ড ), ১৯৪৭ ; “পাস্টিলা মহাশয় ও তাঁর ভূত্য 
মাত্তি'র জুরিখে প্রথম অভিনয়, ১৯৪৮ । 

১৯৩০ সালে ব্রেষ্ট তাঁর বিভিন্ন সময়ে লিখিত বিষয়গুলি “পরাঁক্ষা-নিরাক্ষা' 
নামে একটি 'বিশেষপান্রকায় প্রকাশ করতে থাকেন, কিস্তৃএই প্রকাশনার কাজ ১৯৩৩ 
সালে নাংসাঁদের ক্ষমতা লাভের ফলে বাধাপ্রাপ্ত হয়। পরবতাঁকালে, ১৯৪৯ সালে 
এই পান্রকার নবম সংগকরণে আবার ব্রেষ্ট-এর প্রকাশনা শুরু হয়। নাটক ছাড়াও 
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'পরাক্ষা-নিরাণক্ষায়' প্রকাশিত হয়েছে 'কেউনার মহাশয়ের গল্প'। 'শহরবাসীদের 
পড়ার বই” এবং মাঁকসীয় দৃষ্টিভাঙ্গতে নাটকেয় ম্যান সম্পর্কে বাজ 
মৌলিক রচনাবলী । | 

ছান-স: আইসলারের সহযোগিতায় বিভিন্ন রাজনৈতিক সঙ্গীত রচনা । 

'কুলে ভাম্পে” চলাচ্চে অংশগ্রহণ ; সঙ্গীত £ হানস্‌ আইসলার ; 
প্রযোজনা £ গ্লাটান ডূডভ ; আভিনয়াংশে £ আনন্ট বুস এবং হাথা* থিয়েল। 
'আগে চলো এবং ভুলো না" সঙ্গীতাঁট এই ছবির জন্য ব্রেষ্ট রচনা করেন। 

১৯৫২-৫৩ সালে শেকসূপায়রের 'কোরিওলান" অনুবাদ এবং নাটার্পদান। 

১১৫৩ সালে "া01910001 ০0৫61 091 70176165 ৫91 ড/913$% 9৪০. 
1191” হাস্যকৌতুক রচনা'টর প্রথম অংশ রচনা সম্পূর্ণ । 

প্রকাশনা £ “একশত কবিতা” ১৯৫১ সালে; থিয়েটার বিষয়ক রচনা 
৫6906181661 ১৯৫৩ সালে ; ১৯৫৩ সালেই বিভিন্ন রচনাবলীর 
গলংকলন”-এরও প্রকাশনা শহর । 

জামানর বিভিন্ন শহরে এবং বিদেশে ব্রেষট*এর নাটক মণ্স্থ এবং অনাদত 
হতে থাকে। 

১৯৫৪ সালে 'লোনিন পূরস্কার' লাভ । 

১৯৫৬ সালে ১৪ই আগস্ট বার্লনে ব্রেষট-এর জীবনাবসান । তাঁর সর্বশেষ 
বাসচ্থানে জামা“ন গণতাশ্ন্িক প্রজাতন্ত্র সরকারের আনুকুল্যে ব্রেষ্ট মহাফেজ- 
খানা স্থাঁপত হয়েছে; এট প্রকৃতপক্ষে বার্লিনের জার্মান শিল্প একাডেমী 
এবং জার্মান বৈজ্ঞানিক একাডেমণ কর্তৃক ব্রেষট-এর সমগ্র রচনাবলীর এতিহাসিক 
বিশ্লেষণে নিয়োজিত । 

সংকলক $ অমল মুখোপাধ্যায় 


